


ডু 478৮৭ 
সম্পাদকীয় ৪:৬৪ ৮৪৪ ৩-৪ 





মাসুরীকে কৃষকরা ভালবাসছে + ৫-৭ 
দেবেশ কৃষ্ণ কর 
মধু ৬ ৬৩ ৬৩৬ ৮৬৩ ৮-১১ 
মুরারি প্রসাদ গুহ 
শপ চাষের উন্নত প্রথা ৮.৯ *** ১২-১৪ 
এ টেল মাটিতেও তরমুজ 
ভারী অর্থকরী ফসল ... *** ১৫-১৮" 
বিজয় কুমার হাজরা 
রপ্তানি বাণিজ্যে কলা ... *** ১৯২২ 
হেমেন সমদ্দার 
টন সার ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা চক্র ... ৩৮-৪০ 
উন্নতিতে ওয়েস্ট ঘেঙ্গল 
উত্তরবঙ্গে প্রাক খরিফে উচু জমির ব্যবহার 
এগ্রো-ইপ্ডাস্ষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের 
ও শস্য পর্যায় ৮৯৯ *** 8১-৪৫ 
ভূমিকা সি ‘** ২৩-২৪ EE ০ 
নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ 
v8 আম আরও আমের জন্য পুরনো গাছে 
সংহত উপায়ে দমন ... *** ২৫-২৭ 
ভেনিয়ার গ্রাফট্িং করুন *** 8৬-৪৭ 
ডঃ পুণাত্রত চট্টোপাধ্যায় 
কাটোয়া ডাটা একটি অর্থকরী সবজি ... ৪৮-৫০ 
সুস্থ সবল চারা মানে বেশী ফলন *** ২৮-৩০ 
সুশীল কমার বিশ্বাস 
বীরভূমের ধান চাষে 
ময়.রাক্ষীর ভুমিকা ... +++ ৫৪১৫৪ 
সুব্রত নাগ 


পেয়ারা পুষ্টিকর ও অর্থকরী ফল ***  ৫৫-৫৬ 
ডঃ তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


ক্ষ সেচে নদীয়া এবং সি-এল-ডি-বি ... ৫৭-৬০ 
চিদানন্দ গোস্বামী 
অধিক ফলনশীল জাতের 
আউশ ধানের চাষ করুন *** ৬১-৬২ 


কুষি সমাচার ৬৪৬ *** ৬৩-৬৪ 









উব্ব্রতার 
চাবিকাঠি 


আপনার জমি কি জনুবর্ধর, নিশ্ষলা ? 
তা’ হলে এখনই চলে আসুন 
এফ দি আই এ । 





এফ সি আই আপনাকে সব 
রকমের বদ্ধি, পরামশ এবং 
সুফলা ইউরিয়া সারের 
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পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উন্নতির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখ ও তার, সর্বাঙ্গীন) 
উন্নতির জন্য বিশ্বব্যাস্কের কাছে খণের জন্য যে আবেদন কর! হয়েছিল 
সেই আবেদনে তার! সাড়। দিয়েছেন। সম্প্রতি সাড়ে বারো কোটি 
টাকার মত খণ বিশ্বব্যাঙ্ক কৃষি উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গকৈ দেওয়ার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 
কৃষিকর্মী এবং কৃষক উভয়েই এই খবরে আনন্দিত। কারণ এই 
প্রতিশ্রুতির অর্থ আগামী বছরগুলিতে কৃষি উন্নতির প্রচেষ্টা অক্ষুন্ন 
১৭ |». রী q। থাকবে । 
চিএ কৃষি উন্নতির জন্য বলতে গেলে আসল প্রচেষ্ট সুরু হয় তৃতীয় 
২৯শ বৰ্ষ £ ১ম-২য় সংখ! পরিকল্পনা কালে। আগের ছুটি পরিকল্পনার তুলনায় এই পরিকল্পনায় 
বৈশাগ-জোষ্ট ১৩৮৪ অর্থ বরাদ্দ অনেক বেশী করা হয়। এর পরের পরিকল্পনাগুলি অর্থাৎ 
চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনা কালে কৃষির ওপর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বাড়ানে৷ 
হয়। আর তার ফলস্বরূপ আমর! দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে 
গ্রামে সবুজ বিপ্লবের স্বচনা। 
অধিক ফলনশীল জাতের ধান কৃষিক্ষেতে বিপ্লব ঘটাতে চলেছে । 
এর পরই বলতে হয় গমের কথ! সামান্য ফসল থেকে রবি মরস্থমের 
এখন শুধু প্রধান ফসলই নয়__ফলনেও সর্ব-ভারতীয় রেকর্ড সৃষ্টি করতে 
3 চলেছে। চাষের চিরাচরিত ধারাতেও ভাঙ্গন ধরেছে । আর এর 
মূলে রয়েছে সেচের সুযোগ । 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সেচ সেবিত অঞ্চল প্রায় ৫৩ লক্ষ একর । 
এই এলাকা বৃদ্ধির চেষ্টা নিরন্তর করে যাওয়া হচ্ছে । সেচের সুযোগের 
জন্য এবং অধিক ফলনশীল জলদি জাতের ধানের চাষ করার সুবিধার 
ফলে বছরে একই জমি থেকে একাধিক ফসল তোলা সম্ভব হচ্ছে । 
অর্থাৎ সেচ সেবিত এলাকাগুলি এখন সারা বছরই ফসলের উৎপাদনে 
বাত । 
এসবই মোট খাগ্যোৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করেছে। কিন্তু 
খাচ্ছে স্বয়স্তরতায় পৌঁছানে। এখনও সম্ভব হয়নি। খাচ্ছে স্বয়ন্তরত! 
লাভের জন্য কৃষি উন্নতির প্রচেষ্ট। আরও ব্যাপক ও নিবিড় করতে 
হবে। নতুন নতুন উন্নত জাতের শস্য কষকদের দিতে হবে তাদের 
চাহিদ| মত। ৃ 
ইতিমধোই প্রথম দিকের অধিক ফলনশীল ধানগুলি যেমন 





বসুন্ধরা! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য! 


তাইচুং, তাইনান। আই-আর-৮; এমনকি 
জয়াকেও বাদ দিয়ে অতি সাম্প্রতিক জাতগুলির 
দিকে কৃষক হাত বাড়িয়েছেন। 

কাজ করতে গেলে সমস্যাও দেখা দেয়। 
সেসব সমস্ত! সমাধানের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
কাজ নিরন্তর করে যাওয়া দরকার ৷ আর দরকার 
এই পরীক্ষার ফল কৃষকদের কাছে পৌঁছে 
দেওয়ার। এই কাজের দায়িত্ব রয়েছে কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিক ও গ্রামসেবকের ওপর 
প্রধানতঃ। এদের প্রধান কাজই হলে! কৃষির 
বিভিন্ন কলা-কৌঁশল কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
প্রচার কর! এবং খুটিনাটি বিষয় বিশদভাবে 
আলোচন! করে বুঝিয়ে দেওয়া । 


তাই গবেষণ! ও সম্প্রসারণ কাজের ওপর 
আরও গুরুত্ব দেওয়া দরকার। যাতে কৃষকদের 
প্রয়োজন মত তাদের সাহায্য করতে পারেন। 
কাজেই কৃষিকর্মী ও কৃষক উভয়েরই নিরস্তুর 
শিক্ষারও প্রয়োজন। 

এসব কাজ ঠিকমত করতে গেলে অর্থের 
দরকার। রাজ্যের সীমিত সামর্থে তা করা 


সম্ভব নয়। বিশ্বব্যাঙ্কের খণের টাকায় এইসব 


পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী কর! সম্ভব হবে । 
নববর্ষে কৃষিকর্মী এবং কৃষককে এই শুভ 
সংবাদ জানাই । আশ! করবে! সামনের বছর- 
গুলিতে এইসব নতুন সুযোগ সুবিধা! নিয়ে কৃষক 
নিজে এবং দেশকে খাচ্ছে স্বয়স্তর করে তুলবেন। 








_. পশ্চিমবঙ্গে রবি ফসলের তুলনায় খরিফে 
আমন ধান চাষে একর পিছু রাসায়নিক সার 
ব্যবহারের পরিমাণ কম। অথচ প্রায় এক কোটি 
একরে আমন ধানের চাষ হয়ে থাকে । এরমধ্যে 
প্রায় ২* লক্ষ একরে অধিক ফলনশীল জাতের 
ধান আমন হিসাবে চাষ হচ্ছে। কিন্তু প্রাকৃতিক 
দুর্যোগে ফসল মার খেলে কৃষকদের দুর্ভোগের 
অস্ত থাকে না। কারণ, অধিক ফলনশীল ধান 
চাষে আশানুরূপ ফলন পেতে হলে যত পরিচর্যার 
প্রয়োজন বেশি । যত্বু পরিচর্যার মধ্যে বেশির 
ভাগ খরচ হয় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক 
ওষুধ প্রয়োগে। তাছাড়া অধিক ফলনশীল 
জাতের ধানের খড় বেঁটে বলে কৃষকর! ঘর 
ছাওয়! ইত্যাদির জন্য দেশী আমন ধানের উপর 
নির্ভর করতে বাধ্য হন। 


উইলস বিল ই: নিউ তর রিনার 
জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক, কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্্র, বর্ধমান । 
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কয়েক বছর আগে মালয়েশিয়া থেকে আনা 
নতুন একটি অধিক ফলনের ধানের চাষ ভক্ত 
প্রদেশে শুরু হয়। অন্ধ্র প্রদেশে ও তামিলনাড়,তে 
ভাল ফলন দেওয়ায় ২_-৩ বছর আগে পশ্চিম 
বাংলায়ও এর চাষ করে দেখ! হয়। পরীক্ষা 
নিরীক্ষার পর ফলন দেখে এ জাতের ধানের 
চাষ এ রাজ্যেও চালু হয়। এই জাতের ধান 
সরু এবং এর খড় লম্বা! । তাই আমন হিসাবে 
এই জাতের ধান সরু চাপ ও লম্বা! খড়ের অভাব 
দূর করেছে। এর ফলন যেমন বেশি, তেমনি 
খায় কম। অর্থাৎ কম সারে বেশি ফলন পাওয়া 
যায়। এই নতুন ধানটির নাম মান্ুরী। 

বর্ধমান জেলার কয়েকটি সরকারী খামারে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে মাস্ুরী ধানের চাষ 
সম্পর্কে । খামারগুলি' হল বর্ধমানের জেল! 
কৃষি খামার, পূর্বস্থলীর মডেল ফার্ম, রায়ন| ২নং 
ব্লকের বীজ খামার ইত্যাদি। রায়না ২নং ব্লক 
বীজ খামারে ফলন পাওয়! গেছে একরে ২০ থেকে 
২২ কুইন্টাল। মডেল খামারে ফলন হয়েছে 
১৬ থেকে ১৮ কুইন্টাল। তবে সর্বত্রই সার 
প্রয়োগের মাত্রা দেশী আমন ধানের চেয়ে 
সামান্য বেশি। 

বর্ধমানের ফলিত চাল গবেষণ। কেন্দ্র সারুলে 
দু বছর আগে মাত্র ১০ একর জমিতে মাস্থরী 
জাতের ধান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষ। কর! হয়েছিল। 
কৃষকদের জমিতে নতুন জাতের ধান চালু, করার 
আগে এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন 
খুবই । 

এরপরই কৃষকদের জমিতে পরীক্ষামূলক 
চাষ। ধান নিয়ে সব. সময়েই যিনি পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করতে ভালবাসেন, সেই প্রভাতবাবুর 


'চিটে প্রায় নেই বললেই চলে। 


সঙ্গে আলোচন! হচ্ছিল। প্রভাত রায় ও প্রায় 
৩০ জন কৃষক প্রথমে “মাস্ুরী”র চাষ করলেন 
উরে, সারুল ও গলসী গ্রামে। 

সকলের আগে অবশ্য প্রভাতবাবু তার 
৮ বিঘা জমিতে চাষ করেন। বীজ পেতে 
একটু দেরি হওয়ায় রোয়! সামান্য নাবি হয়ে 
যাঁয়। ফলন পেয়েছিলেন বিঘা! পিছু ১৬ থেকে 
১৮ মণ। দেশী ধান যেখানে ১*--১২ মগের 
বেশি হয়না সেখানে মাসুরী প্রথমবারেই তার 
মনে ধরে গেল। শিষ বেশ লম্বাঃ প্রায় ১০-- 
১০৫ ইঞ্চি। শিষে দানার গাঁথুনি খুব ঘন। 
শিষ পিছু ২৫* থেকে ৩৫০টি দানা থাকে। 
মাঝারি সরু 
চাল। ঝুরঝুরে ভাত এ চালের । খড় লহ্ব। 
পীচ থেকে সাড়ে পাচ ফুট। সার কম খায়।- 
মাঝারি মাত্রায় নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগে 
স্থিতিশীল ফলন দেয়। জীবাগুঘটিত ধস! রোগ 
ও টুংরে! ভাইরাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 
আছে। মাঝারি নিচু জমির উপযোগী । প্রায় 
এক হাত গভীর জল সহা করতে পারে । পাকতে 


১৪০-১৪৫ দিন লাগে । এগুলোই মান্থুরীর 
ধর্ম। 

প্রভাতবাবুর ভাষায় মাস্থরী চাল সরু ৷ 
খেতে ভীল। চাপান খায় না। বাজারে 


কুইন্টাল পিছু ছু টাক! দর বেশি পাওয়া যাঁয়। 
মান্তুরী চাষ করেছিলেন বৈদ্ন।থ রায়। 
৫০ শতকে চাষ করে বৈদ্ধনাথবাবু দেখলেন 
অন্যান্য বেশি ফলনের ধান চাষ করতে যা খরচ, 
সে তুলনায় এই ধানে খরচ কম। 
এ বছর মান্থুরী ধান চাষ করেছেন সারুলে 
এমন ২০--২৫ জন কৃষকের কথা জানা গেল। 


চাষ করেছেন মুগেন চৌধুরী, গোপীকৃষ্ণ রায় 
চৌধুরী, লক্ষণ বাগদী, চারু রুইদাস, প্রভাত 
রায়, বৈদ্যনাথ রায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, পিরুপদ 
বাগদী, শিবশঙ্কর রায় ও আরও অনেকে। 
৩০০ একরেরও বেশি জমিতে মাস্ুরী চাষ 
হয়েছে। প্রায় সবাই ফলন পেয়েছেন একর 
পিছু ১৮ থেকে ২০ কুইন্টাল। গড় ফলন 
পঙ্কজের মত বা কিছু বেশি। তবে পঙ্কজের 
তুলনায় বেশি দাড়ান জল সহা করতে পারে। 
চাষের খরচ কেমন জানতে চাওয়া হলে 
হিসেবী কৃষক প্রভাতবাবু চাষের খাত! খুললেন। 
বললেন, মূল সার হিসাবে ৫০ কেজি স্মপার 
ফসফেট ও ১০ কেজি ইউরিয়া আশি শতক 
জমিতে দিয়ে ২৬ দিনের চারা রুয়েছিলেন গত 
২৬শে জুলাই। ২১ দিন বাদে ১০ কেজি 
ইউরিয়া! চাপান দিয়েছিলেন। ধান কাট! হল 
৩০শে নভেম্বর । রোগ পোকার জন্তা কোন 
ওষুধ দিতে হয় নি। অবশ্য তেমন কোন উপদ্রবও 
নজরে পড়ে নি। 


বৈদ্ধনাথবাবু ৪০ শতকে ২৫ কেজি সুপার 
ফসফেট ও ৬ কেজি ইউরিয়| দিয়ে চারা রুয়ে- 
ছিলেন। ২৫ দিনের মাথায় চাপান দিলেন 
৫ কেজি ইউরিয়!। এইভাবে মোট এক একরে 
মান্থরী করেছিলেন। ফলন পেয়েছেন একরে 
২২ কুইণ্টাল। 
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সারুল থেকে বর্ধমান জেলায় অন্যান্ত ব্লকের 
কৃষকরাও এই বীজ নিয়ে গেছেন। বাকুড়া 
জেলার কিছু কিছু অঞ্চলে এখান থেকে মাস্থরী 
বীজ ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বত্রই ফলন ভাল বলে 
খবর পাওয়| গেছে। 

মাহুরী জাতের ধানের চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে 
কথ! হচ্ছিল চু চুড়ার চাল গবেষণা কেন্দ্রের 
কৃষিবিদ ডঃ পবিত্র কুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে । ওঁর 
মতে ৩০ দিনের চার! রোয়া উচিত । মূল সার 
হিসাবে জৈব সার বাদে একর লিচু শুধু আট 
কেজি করে ফসফেট ও পটাশ দেয়! দরকার । 
রোয়ার ১৫ দিন ও ৫০ দিন পরে প্রতিবারে 
একরে ৮ কেজি করে নাইট্রোজেন দেয়! উচিত । 
ত! হলেই মোটামুটি ভাল ফলন পাওয়া যাবে। 

আরও জান! গেল, পাশ্চম দিনাজপুর জেলায় 
এ বছর কিছু মাস্থরী ধানের ফসল বন্যায় ডুবে 
যায়। পুরো সাত দিন ডুবে থাকার পরেও 
উপযুক্ত যত্ু ও পরিচর্যার ফলে মাস্থরী একরে 
১৬১৭ কুইণ্টাল ফলন দিয়েছে। উত্তর চবিবশ 
পরগণ| জেলারও কোন কোন জায়গায় মাসীর 
চাষ সুরু হয়েছে। যেখানেই মান্রীর চাষ 
কষকর! করেছেন সেখানেই এই জাত জনপ্রিয় 
হচ্ছে। তাই মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে পঙ্কজের 
মত মাস্ুরীর চাষ পশ্চিমবাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে 
পড়বে 








সাধারণতঃ মানুষ প্রথম মিষ্টির স্বাদ পায় 
মধু থেকেই। মামুযই রচন। করেছিল কবেকার 
বৈদিক যুগে মধুর প্রশস্তি। খঞ্েদে তারই 
পরিচয় সব কিছুকে মধুময় করে তোলার পবিত্র 
প্রার্থনায়। 
খখেদের সেই মহান স্তোত্রের এক অংশের 
বাংল! অনুবাদ করলে আমর! পাই, 
বায়ুসকল মধুবর্ষণ করে, নদীসকল মধুক্ষরণ করে, 
ওষধিসকল মধুযুক্ত হউক। ৬| 
রাত্রি ও উষ! মধুর হউক, 
পাঁিব জনপদ মাধুর্যবিশিষ্ট হউক, 
যে আকাশ সকলের পালয়িতা৷ 
সেই আকাশও মধুযুক্ত হউক । ৭ | 
বনস্পতি আমাদের প্রতি মধুর হউক, 
সূর্ধও মধুর হউক, 
ধেন্গুসকল মধুর হউক। ৮| 
(রমেশ দত্ত কৃত অনুবাদ) ১৮৮৫ ) 


৮ 


অনুবাদ থেকে অন্ততঃ একথ ভাব! যায় মধু, 
কথাটি শান্তি শব্দটির সঙ্গে এক হয়েগেছে । 
যাই হোক, সাধারণ মানুষ কিন্তু এই মিষ্টি স্থধার 
প্রথম অভিজ্ঞত। পায় যখন সে মধুর ধ্বাদ গ্রহণ 
করে কোনে! মৌচাক থেকে ৷! আর্য তখন থেকেই 
সুরু হয় মৌমাছিকে আগুনে পুড়িয়ে চাক ভেঙ্গে 
মধু সংগ্রহ করা। সে কাল গেছে। প্রথা 
বদলেছে। আজও আমর! পাচ্ছি প্রায় সেই 
একই জিনিস আধুনিক মৌচাক থেকে মৌমাছিকে 
পোষ মানিয়ে এবং তাকে ধ্বংস ন! করে তাদের 
সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে । মৌমাছিকে 
ধ্বংস করে মধু সংগ্রহ কর! থেকে তাকে রক্ষা! করে 
মধু সংগ্রহের বর্তমান ব্যবস্থায় আমর! এসেছি 
গত শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে। এর সুরু ওলন্দাজ 
বিজ্ঞানীর মৌচাকে রানীর প্রাধান্য আবিষ্কারের 
মধ্যে দিয়ে। তারপর আবিষ্কার হয় মৌমাছির 
ঝাঁক বীধার প্রবণতা এবং সংখ্যাবৃদ্ধির সময় 





নতুন রানীকে কিভাবে বড় করে তোল! হয় 
ভবিষ্যতের জন্যে । ক্রমে কৃত্রিম মৌচীক তৈরি 
নিয়ে চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাতে বাচ্চা এবং 
মধু রাখ! হয় পৃথকভাবে । মৌমাছি পালনের 
আধুনিক ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র 
রেঃ লরেঞ্ো লোরেন ল্যাংস্টরথ এর দ্বার! 
“মৌমাছি স্থান” আবিষ্কারের ফলে। এর 
পরেই আবিষ্কার হয় মধু নিষ্কাশন যন্ত্র দিয়ে 
মৌচাকের কোন ক্ষতি না করে মধু সংগ্রহ কর! । 

উদ্ভিদের ফুলের সুধা গ্রন্থি থেকে নিস্থত 
মিষ্টি, আঠালো তরল পদার্থই হচ্ছে মধু। 
মৌচাকের সংগৃহীত মধুর আদ্রতার পরিমাণ 
শতকরা ১৮ ভাগের কাছাকাছি দেখতে পাওয়! 
যায় এবং শতকরা ২৬ ভাগের চেয়ে বেশী 
আদ্র তার সুধা চাকে সংরক্ষণ সহজে সম্ভব নয়। 
মৌমাছি গ্রীষ্মকালে চাষের ফসল এবং বনরাজি 
থেকে সংগ্রহ করে ফুলের সুধা, শীতের অভাবের 
সময়ে জমিয়ে রাখে খাদ্য হিসেবে। মৌমাছি 
তার মধুর থলিতে সুধা সংগ্রহ করে এবং এই সময় 
হুধায় একটি রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং 
বাড়তি আদ্রতা দূর হয়ে সুধার জলীয় পদার্থ 
শতকরা ১৮ ভাগের কাছাকাছি এসে দীড়ায়। 
মৌমাছি যদিও খাওয়ার যোগ্য সব সুধাই খেয়ে" 
থাকে কিন্তু সঞ্চয়ের জন্য সব সুধা সংগ্রহ 
করে ন1। 

মধুর সংজ্ঞায় বল! হয়েছে-_-মৌঁমাছির থেকে 
ফুলের সুধা থেকে পাওয়! সুগন্ধি, আঠালো, মিষ্টি 
পদার্থ যা পরিবর্তিত করে গাঢ় দ্রবণরূপে তার! 
সঞ্চিত করে। এর প্রধান উপাদান হচ্ছে প্রায় 
সমপরিমাণ ছুটি সরল বিপর্যস্ত শর্কর! ডেক্সট্রোজ 
(গ্লুকোজ ) এবং ল্যাভূলোজ ( ফ্র,কৃটোজ) যদিও 
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শেষেরটির প্রাধান্য বেশী । মধুতে থাকে সুগন্ধী 
উদ্ধায়ী তেল যা এতে স্বাদের বৈশিষ্ট্য এনে দেয় । 
এছাড়াও প্রায়ই মধুতে থাকে আরও জটিল 
শ্বেতসার, জলীয় পদার্থ, খনিজ পদার্থ, কিছু 
উদ্ভিদের রঞ্জক পদার্থ, অগ্ন, কিন্ব পদার্থ, খাতপ্রাণ 
এবং ফুলের রেণু । { | 

প্রকৃতপক্ষে মৌমাছি (এ্যাপিস প্রজাতি )-র 
সংগৃহীত এই মুখ্য উৎপাদন মধু হচ্ছে শর্করার 
একটি গাঢ় দ্রবণ । | 

মধুর রঙ এবং স্বাদের তারতম্য হয় মৌমাছি 
যে ফুলের সুধা সংগ্রহ করে তার ওপর । ফুল 
ফোটার সময়ে মৌমাছি পরাগযোগের কাজে 
লেগে যায় অন্যান্য ফুলপ্রেমী পতঙ্গের অনেক 
আগেই এবং ফুল, ফোটা বন্ধ হওয়! পর্যস্ত তাকে 
কাজে লেগে থাকতে দেখ! যায়। প্রজাপতি 
প্রভৃতি যেমন ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায় 
মৌমাছি সাধারণত তা করে না এবং এক জাতীয় 
ফুলের মধুই সংগ্রহ করে যায় ক্রমাগত যতক্ষণ ন! 
সেই সুত্র নিঃশেষ হয়ে যায়। এইজন্ত মৌচাক 
থেকে এক ফুলের মধু যেমন-_ কমলা, পদ্ম ব 
সরষের মধু সংগ্রহ কর! সম্ভব তবে সরবরাহ যখন 
কমে যায় তখনই বিভিন্ন ফুল থেকে মধু সংগ্রহের 
ফলে মৌচাকের মধু স্বাভাবিকভাবেই মিশ্র মধুতে 
পরিণত হয়। 

বর্তমানে মধুর মধ্যেকার ফুলের রেণু অণুবীক্ষণে 
পরীক্ষা! করে বল! সম্ভব হচ্ছে মধু কোন ফুলের, 
এক ফুলের মধুর ক্ষেত্রে। এর ফলে এক ফুলের 
বা মিশ্র ফুলের উদ্ভিদ সুত্র এবং ভৌগোলিক 
অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই 
নয় এর থেকে বিষাক্ত উদ্ভিদের রেণু থেকে মধু 


} 
| 


দূষণ 'ধরাও সম্ভব হচ্ছে। এক ফুলের মধু 


বন্ুদ্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্যা 


বিপণনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এই রেণু বিশ্লেষণ 
একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে ইদানীং- 
কালে বলা! যায়। 

মধু উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্য মানুষের 
আর একটি উপকার মৌমাছি করে তা হচ্ছে ফুলে 
ইতর পরাগযোগ। বহু ফসল আছে যাদের 
বীজোৎপাদন এমনিতে সম্ভব নয় এবং তাদের 
মৌমাছি বা এ জাতীয় পতঙ্গের সাহায্য ভিন্ন 
বীজোৎপাদন হবেই না। মৌমাছির সাহায্যে 
ওঁ জাতীয় ফলের বীজোৎপাঁদন ব! সোজা কথায় 
ফলন শতকর! ৩-৯০ ভাগ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া 
সম্ভব হয়েছে। এই জাতীয় বাগিচার ফসল হচ্ছে 
লেবু জাতীয় ফসল, আঙ্গুর স্টরবেরী প্রভৃতি । 
শুধু তাই নয় এর ফলে ফলের আয়তন; আকার, 
ওজন, রং এবং স্বাদেরও উন্নতি ঘটতে দেখ! 
গেছে। একই ফল পাওয়া গেছে কতকগুলি 


সবজি ফসলে যেমন বেগুন, লঙ্কা, শশা জাতীয় 


ফসলে পেঁয়াজের তিনগুণ এবং কালোজিরার 
নয়গুণ ফলন বাড়তে দেখা গেছে। তরমুজ, 
খরমুজ? কাঠবাদাম প্রভৃতির বেলায় সব পরিচর্ধাই 
ব্যর্থ হবে যদি মৌমাছি পরাগযোগে সাহায্য না 
করে। আমাদের দেশের অধিকাংশ তৈলবীজের 
ফসল, ডাল? সবজি; ফল, তুলো। ইত্যাদির ফলন 
উল্লেখযোগ্যভীবে বাড়ান যেতে পারে যদি 
পরাগযৌগের কাজে মৌমাছি ব্যবহার করা যায়। 

বিদেশে এই কাজে কৃত্রিম মৌচাকগুলি 


চাষের জমি বা বাঁগিচার পাশে রাখার জঙ্ ভাড়া! 
পাওয়। যায়। এতে মধুর উৎপাদনও বেড়ে যায় 
মৌমাছির ভাল চারণক্ষেত্র পাওয়ার জন্য, ফসলের 
ফলন বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে । 

গাছের ডালে বা! অন্তত্র বন্য মৌমাছির চাঁকে 
সঞ্চিত মধুর পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই কম। এই 
কারণেই কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছি পালন করে 
পৃথিবীর সর্বত্র মধু উৎপাদন করা! হয়। 

ভারতে প্রতি মৌচাক থেকে উৎপাদন 
যেখানে ২৮৫ কিলোগ্রাম সেখানে ইতালীর 
উৎপাদন ১৫৪৫-_৪৫'৪৫ কিলোগ্রাম । বিজ্ঞান 
সম্মত উপায়ে মৌমাছি পালন এবং মৌমাছির 
চারণভূমির দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের 
মোঁচাক প্রতি গড় উৎপাদন ২০৬৩ কিলোগ্রাম 
যদিও বহু অঞ্চলেই গড়পড়তা ৯০'৯ কিলোগ্রাম 
মধুও পাওয়া যেতে দেখা যায়। বিশ্বকৃষি সংস্থার 
১৯৭৪-এর হিসেব অনুযায়ী যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র 
কানাডা; আরজেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া! এবং ইতালী 
পৃথিবীর প্রথম সারির উৎপাদক । তাদের এবং 
ভারতের বাধিক উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 
৮২৭৬০০ ; ৩৮৯৬৬৫৫ ; ৩১৩৭৮৮ ; ২০০১০০; 
২০৫০০০ ; ৬১০০০০ এবং ৮১০০০ টোনে। 

ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ, আমেরিকার মধুর 
মধ্যে তুলনার জন্য ভারত, যুক্তরাষ্ট্র এবং 
যুক্তরাজ্যের মধুর গড়পড়ত!| গুণের হার নীচে 
দেয়! হল £ 


দেশ আদ্্রত। গ্কোজ ল্যাভুলোজ নুক্রোজ ছাই 
ভারতবর্ষ ১৯১৯ ৩২৮২ ৩৭"১৫ ১৬৬ ০২৭ 
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১ 
মৌচাকের উপরের তৃতীয়াংশে মধু সঞ্চিত অবশ্য যদি সেই মধু বিশ্বাসযোগা, জায়গা থেকে) 
৮ ক৯ 
কেনা হয় তবেই । ua 


হয়। মৌমাছির ক্ষতি না করে মোঁচাক থেকে 


মধু সংগ্রহ কর! হয় কেন্দ্রাতিগ শক্তির সাহায্যে । 
মৌমাছি পালকর! এইভাবে সংগৃহীত মধু বোতল- 
জাত করে বিক্রির জন্য ব্যবসায়ীদের সরবরাহ 
করেন। মধুর প্রতিক্রিয়া আম্নিক কাজেই 
সংরক্ষণের কাজ তামা,দস্ত। এবং এালুমিনিয়ামের 
পাত্রে করা উচিত নয়। সোনালী স্বচ্ছ মধু 
কাচের বোতলে দেখায় হুন্দর এবং থাকেও ভাল 
তাই কাচের বোতলে রাখাই সবচেয়ে ভাল। 
ঠিকমতভাবে না রাখলে মধু গীঁজিয়ে যাবার 
সম্ভাবন| থাকে । এজন্য ৬২+৭--৭১*১ ডিগ্রী 
সেন্টিগ্রেড তাপে গরম করে দ্রুত ঠা! করতে হয় 
এবং তার ফলে গাজানোর এবং দানাদার হবার 
ভয় থাকে না। দ্রুত ঠাণ্ডা না করলে মধুর রং 
কালো হয়ে যায়। অবশ্য প্রায় সমস্ত রকম মধুই 
ঘরে রাখলে অল্পবিস্তর দানা বাধে । তাপমাত্র। 
নীচু থাকলে শীতের স্থরুতে ব| শেষে অথব! 
ফ্রিজে রাখলে তাড়াতাড়ি দান! বাধে যেটা 
উচ্চতাপে ঘটে ন|। ভারতীয় মধুর ক্ষেত্রে 
উপকূলবর্তী অঞ্চলের মধু দান! বাঁধে ন! কিন্তু বেশী 
উচ্চতায় বিশেষ করে ৬০০ মিটারেরও উঁচু অঞ্চল 
থেকে সংগৃহীত মধু সাধারণত দান! বাধে । তার 
কারণ, উপকূলবর্তী অঞ্চলের যে মধুতে দান৷ 
বাধে ন| তাতে বেশি পরিমাণে থাকে 
অত্যন্ত দ্রবণীয় ল্যাভুলোজ, কিন্তু উচ্চ অঞ্চলের 
মধুতে বেশী পরিমাণে থাকে ডেক্সট্রোজ (গ্লকোজ ), 
যা দান! বাধে সহজেই। কাজেই আমরা 
অনেকেই দানাদার মধু দেখলেই যে তাকে চিনি 
ব! মিশ্রির ভেজাল বলে মনে করি সেট! ঙুল ৷ 


উৎপাদনকারী মৌমাছির মনোনয়ন এবং 
প্রজননের দ্বার মধুর উৎপাদনের উন্নয়ন কর। 
যেতে পারে । যেভাবে গবাদি পশু এবং হঠাস- 
মুরগীর উৎপাদনের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে 
সেইভাবেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে মৌমাছির উন্নতি ' 
করাও সম্ভব। 

মধুর তাপ মূল্য চিনির সমতুল কিন্তু অন্যান্য 
বিষয়ে এর স্থান অনেক ওপরে। মধুতে কোন 
ক্ষতিকর পদার্থ থাকে না! এবং প্রায় সবটাই 
আমাদের শরীরের কাজে লাগে । এর অপচযের 
পরিমাণ শতকর! পাচ ভাগেরও কম । 

প্রাচীনকাল থেকেই মধু কাটা, ছেঁড়া, পোড়। 
এবং স্তনের বোটার ঘায়ে ব্যবহার কর! হয়। 
আয়ুৰ্বেদীয় ওষুধ ব্যবহারে অনুপান হিসেবে মধুর 
প্রয়োজন সকলের আগে। মুখের ঘায়ে সোহাগ! 
মধুর বিকল্প আধুনিক বোরাক্স গ্রিসারীণ। 
আমাদের দেশের দুর্গম অঞ্চলের অধিবাসা 
আদিবাসীদের মধ্যে ফলের মোরববা ও নিষ্ট 
তৈরিতে মধুর ব্যবহার আজও ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত। 

মধুর সঙ্গে আদিকাল থেকে আজ পর্যস্ত- 
আমাদের সম্পর্ক রয়েছে অবিচ্ছিন্নভাবে । তাকে 
আরও নিবিড় করে তুলতে হবে নধু সংগ্রহী 
মৌমাছির জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটিয়ে । আর 
ফুলের যে স্থধ। মৌমাছির সাহায্যে মধুতে পরিণত 
হয় সেই ফুলের ন্ুধার ভাগারকে কিভাবে আরও 
বাড়িয়ে তোল! যায়, বর্তমান কুষিবিজ্ঞানীদের 
সেটি একটি প্রধান দায়িহ। 


রা রা এরপর 


১০ 








শিল্পে কীচা মাল হিসেবে এবং 
বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা বাড়িয়ে 
তুলতে শণের ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত 
মিহি কাগজ তৈরির জন্তে এক বিশেষ মানের 
শখের ( সাদ! ) চাহিদা শিল্পে বেড়ে যাওয়াতে 
সম্প্রতি শণের বাড়তি গুরুত্ব দেখ! দিয়েছে। 
অনেক কিছুতেই এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। 
এর আশ সাধারণতঃ দড়ি, টোন সুতে, জাল, 
মাদুর, মোট। কাপড় ইত্যাদির জন্তে ব্যবহৃত হয়। 
বর্তমানে শণ থেকে আখের একক প্রতি 
উৎপাঙ্গন খুবই কম। একক প্রতি এই উৎপাদন 
গছ বার জন্যে উন্নত চাষপ্রথ| সম্বন্ধে এখানে 
বল হাল। 


জমি 


জাশের জন্যে হালক! ধরণের এবং জল নিকাশী 
ব্যবস্থাযুক্ত বেলে দোজাশ, লাল মাটি, এবং 
হালকা! বা মাঝারি কালে! মাটিতে শণের চাষ 
কর! যায় । অন্ততঃ ৫০ থেকে ৭৫ সেঃ মিঃ 
বৃষ্টিপাত যদি ঠিকমতো এর পুরে! চাষ কালের 
মেয়াদে হয়, তাহলে সবচেয়ে ভালে! ফলন হয়। 

সুক্ষ্ম ঝুরঝুরে মাটি তৈরি করতে জমি ভালো 
ভাবে চাষ করতে হবে । অর্থাৎ ৪--৫ বার 
আড়াআড়ি লাঙল দিয়ে ছু'দিক থেকেই মই 
দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। হ্যা, আগাছা 
সাফ করে ফেলতে হবে। ভালো রকম অন্কুরে!- 
দগমের জন্যে মাটিতে যথেষ্ট জে! থাক! দরকার । 


১২ 


বীজ বোনার সময় 

সাধারণতঃ জুনের মাঝামাঝি থেকে জুলাইয়ের 
মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত সময়ে খরিফে শণের চাষ 
ইয়ে থাকে । যে অঞ্চলে মৌসুমী বৃষ্টিপাত আগে- 
ভাগে সুরু হয়ে যায় ব| যেখানে সেচের ভালো! 
সুযোগ আছে সে সব স্থানে মে মাসে বীজ বুনলে 
আশের উচ্চ ফলন আশ! কর! যায়। 
উন্নত জাত 

মাটির জাত এবং এলাকার পরিস্থিতি বিচার 
করে উন্নত জাতের চাঁষ কর! যেতে পাঁরে। 
পারস্পরিক পরাগ সংযোজনের মাধ্যমে শণের 
মাত্র কয়েকটি উন্নত জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। 
এদের মূল বৈশিষ্ট্য নি্নরূপ : 

কে-১২ (কালে! )--উত্তর প্রদেশে সর্বজন 
মনোনীত এই জতটি অপেক্ষাকৃত ভালে। মানের 
আশ দেয় এবং বেশি ফলনও দেয়। বীজের 
আবরণ কালো । সার! ভারতে, বিশেষ করে 
উত্তর প্রদেশে এটি খুব প্রচলিত । 

কে-১২ (হলদে) দি সানহেম্প রিসার্চ 
স্টেশন, প্রতাপগড় ( আই সি এ আর ) কে-১২ 
জাত থেকেই এটিকে পৃথক করে নিয়েছেন। 
বীজের আবরণ হালকা হলদে রঙের । ফলন 
এবং আশের মানের বিচারে এই জাতটি কে-১২ 
( কালে! ) থেকে ভালে।। তাচা'ডা ঢলে পড়া 
রোগ এবং কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ 
প্রতিরোধেও এর ভূমিক! প্রমাণিত। ভারতের 
সর্বত্র এবং বিশেষ করে উত্তর প্রদেশে চাষের 
উপযোগী এ জাত। 

চিন্দার|__-জববলপুরের জহরলাল নেহেরু কৃষি 
বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভাবিত এই জাতটি মধাগ্রদেশের 
শণ চাষের এলাকাতে ভালে! ফলন দিয়েছে। 


বহুন্ধরা £ বৈশাখ-জ্যষ্ঠ : ১৩৮৪ 


বীজের হার ও বোনার নিয়ম 

ছড়িয়ে বোনার চেয়ে লাইনে বীজ বোনাই 
সুবিধের। শতকর! ৯৫ ভাগ বীজের অস্করোদগম 
নিশ্চিত থাকলে লাইন প্রথায় হেক্টরে ১৫-২০ 
কেজি বীজ লাগে। সারি থেকে সারির দূরত্ব 
২৫ থেকে ৩০ সেঃ মিঃ এবং গাছ থেকে গাছের 
দূরত্ব হবে ৫--৭ সেঃ মিঃ। 

যেখানে মৌসুমী বৃষ্টি আগেভাগে সুরু হয় 
না সে সব অঞ্চলে বীজ বোনার আগে একটি 
ঘটি সেচ দিয়ে সময় মতো একটু আগে (মে মাসে) 
বাজ বুনলে শণগাছ বাড়বে খুব ভালে! এবং 
ফলনও বাড়বে ভালো । 
সবুজ সার 

শুটি জাতীয় শস্ত বলে নাইট্রোজেন সার 
দেবার দরকার নেই। গোবর সার ব| আ বর্জন! 
সারের সঙ্গে সুপার ফসফেট হিসেবে হেক্টর প্রতি 
২০ কেজি পিং ও, মিশিয়ে দিলেই গাছের বাড় 
ভালে হবে। 

দরকার মতে! আগাছা নিড়ানি দিতে হবে। 
আগাছা নিড়ানের সময় সারিতে ঠিকমতো! ফাক। 


জায়গ! রেখে রেখে গাছ কিছুট! হালকা করে 


দিতে হবে। সে সময় রোগাক্রান্ত এবং ছর্বল 
গাছগুলোও তুলে ফেলা দরকার। 


কতগুলে। কীটের আক্রমণ হয় এই শস্তে | 
তারমধ্যে সবচেয়ে মার।ত্মক হচ্ছে ডগ! ছিদ্রকারী 
পোকা ( যা কাণ্ডের ডগায় ছিদ্র করে ফাকা করে 
দেয় )। আক্রান্ত গাছ শুকিয়ে যায় এবং আশ হয় 
স্বল্প দৈর্ঘ্যের, মোটা এবং দাগী। ৩--৪ বর 
প্রে। ফাইলেটিক স্প্রে যদি শতকর! ০*০৪ ভাগের 


১৩ 
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ডায়েজিনন (১০ লিটার জলে ২০ সি, সি, ) 
দিয়ে কর! যায়, তবে এর আক্রমণ কিছু কমবে। 
ফসল 

শতকর! ৫* ভাগ গাছে ফুল এসে গেলেই 
ফসল কাটার ঠিক সময় হয়েছে ধরে নেয়! যাবে। 
এ সময় ফসল কাটলে বেশি ও উন্নততর মানের 
ফলন দেয়। গোঁড়। থেকে গাছ কাটতে হবে। 
গাছের একেবারে ওপরের পাতাযুক্ত অংশ কেটে 
নিয়ে গোখাগ্ হিসেবে ব্যবহার কর! চলে কিংব! 
জমিতে জৈব সার যোগাতে জমির সঙ্গে চষে 
ফেলাও যায় । গাছ কেটে মাটিতে ছড়িয়ে রাখুন। 
ছু তিন দিন পর যখন কেটে রাখ! গাছের বেশির 
ভাগ পাতা শুকিয়ে যায়৷, তখন ঝেড়ে ঝেড়ে 


গাছের শুকনো৷ পাত! জমিতে ফেলে দেয়! যায় 


জৈব সার যোগাতে। তারপর আঁটি বেঁধে 
(৫০--১০০ গাছ প্রতি আটিতে ) নিন। 
ডুবান, পচান এবং আশ বের করা 
কাছাকাছি পুকুর; ডোবা, খাল ইত্যাদিতে 
ডুবিয়ে রাখতে হবে আটিগুলি। কোনে! কোনো 
রাজ্যে আটিগুলি ঘাস ইত্যাদি দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে 
জলের ১০-১৫ সেঃ মিঃ নীচে ডুবিয়ে পাথর ব! 
কাঠের গুড়ি দিয়ে চাপ দিয়ে জাক দিয়ে রাখ! 
হয়। সদ্য কাট। কাঠের গুঁড়ি ইত্যাদিতে যদি 
বেশি মাত্রায় টেনিন থাকে, তাহলে তা দিয়ে 
চাপ! দেয়! ঠিক নয়। কেননা, এতে আশের 
রঙ কালে! হয়ে যাবে। জাক দেবার সময় 


দেখতে হবে যে আটিগুলি যেন জলাশয়ের নীচে 
মাটি ন! স্পর্শ করে। ধীরস্রোত! জলাশয়ই 
জ'ক দেবার ব্যাপারে ভালে! । 

আশ ভালোভাবে আলগা হয়ে যেতে 
থাকলেই জাক দেয়! সম্পূর্ণ হয়েছে বোবা! 
যাবে। ছু তিন দিন ডুবিয়ে রাখার পর পরীক্ষ! 
করে দেখ। যেতে পারে আশ ছাঁড়ানে। যাচ্ছে 
কিনা । জলের তাপ এবং ফসল কাটার সময় 
ভেদে জাক দেয়ার সময় ৩ থেকে ১৫ দিন হতে 
পারে। সেপ্টেম্বরে জাক দেবার মেয়াদ 
সাধারণতঃ ৩৫ দিন হয় এবং ডিসেম্বরে হয় 
১২--১৫ দিন। জাক দেবার জগ্ভে জলের 
প্রয়োজনীয় তাপ হচ্ছে ৭০০ ফা-৮০ ফা। 

আশ ছড়ীবার পর সেই আশ স্বচ্ছ জলে 
ভালে! করে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর নিঙড়ে 
বাড়তি জল ফেলে দিয়ে ভাশ বাশের ওপরে 
ছু'তিন দিন ধরে কড়। রোদ্দ,রে শুকোতে হবে। 
শুকৌবার পর মান মনোনয়ন করে ছোট ছোট 
মোড়ায় বেঁধে বাজারে পাঠানো হয়। 

ভালো বাজার দর না পেলে ফসল আপনার 
লাভের অঙ্ক নিশ্চয়ই বাড়িয়ে তুলবে না। আর 
এও সত্য যে, ভালে! বাজার দরের জন্মে ভালে! 
মানের শণ আপনাকে করতেই হবে। তার জন্যে 
পরিচ্ছন্নতা, আঁশ ছাড়ানো, আশ ধোয়া) রোদে 
শুকনে। প্রভৃতি সব ব্যাপারেই যত্ন ও পরিচ্ছন্নত! 
খুবই দরকার | 


( কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচ মন্ত্রকের অধীন ( কৃষি 
বিভাগ ) পাট উন্নয়ন অধিকারের সৌজছ্ো। 


পাস শা —— উস 


১৪ 








এভদিন পর্যন্ত দেখ! গেছে পশ্চিমবঙ্গের 
২৪-পরগণা জেলা ও মেদিনীপুর জেলার 
সমুক্রোপকৃলবর্তী জায়গার বেলে মাটি ও বেলে 
দোআশ মাটিতেই সাধারণতঃ তরমুজের চাষ বেশী 
হয়। কিন্তু এখন এই সব জায়গার এ'টেল 
তরমুজের ভাল চাষ হচ্ছে। এ পরীক্ষা 
নিরীক্ষার কথা নয়। কীধি ৩নং ব্লকে আমন ধান 
কাটার পর সুষ্ঠু সেচের অভাবে কোন অর্থকরী 
ফসলের চাষই করা যায় না। সেখানে গত বছর 
(১৯৭৫) প্রায় ৩৪*--৩৫০ একর এটেল 
মাটির জমিতে তরমুজ চাষ করে কৃষকরা মোটা 
টাক! হাতে পেয়েছেন। 
বর্তমান বছরেও কীখি ১নং) ২নং, ৩নং ব্লক, 
রামনগর ১নং ২নং ব্লক, এগর!, খেজুরী, পটাশ- 
পুর এবং ্থতাহাট! ১নং ব্লকের কৃষকরা উৎসাহ ও 
উদ্দীপনা নিয়ে তরমুজ চাষের উদ্ভোগ নিয়েছেন 


কি সম্ত্রসারণ আধিকারিক, কাখি ৩নং উদ্নয়ন সংস্থা । 





বিজয় কুমার হাজরা 


সৃতরাং তরমুজ চাষ যে বেলে মাটি ও বেলে- 
দোআশ মাটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সমুজোপক্লবর্তী 
কৃষকদের এই ভুল ধারণা হালে পাল্টে গেছে। 
সীমিত সেচ এলাকার এটেল জমির কৃষকভাইর। 
আজ নতুন অর্থ-উপার্জনের সোপান দেখতে 
পেয়েছেন তার ফলে। 
জাতের নাম 

বেবী সুগার এবং আসাহী মাতো৷ (চলতি 
কথায় দিল্লীর স্থগার সুইট )। বেবী হুগারের 
ফল কালো রঙের এবং আসাহী মাতো ফিকে 
সাদ!।। আসাহী মাতো বর্তমানে খুব জনপ্রিয়। 
কারণ এই জাতের ফল অপেক্ষাকৃত বড় 
আকারের ও বেশি ওজনের হয়। বেশি সিষ্টিও 
ইয় এবং ফলের খোসা শক্ত হওয়ার জন্ত বেশি 
দিন পর্যন্ত গুদামজাত করা যায়। হাতে কৃষক 
বেশি দামও পান। 


৯৫ 


হ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্যা 
[জের পরিমাণ 


সাধারণতঃ একর প্রতি ৮*০_৯০০ গ্রাম 
জজ দরকার । 
দাগানোর সময় 
জলদি £ ডিসেম্বর মীসের মাঝামাঝি থেকে 
শষ সপ্তাহ পর্যন্ত অর্থাং ধান কাটার পর পরই । 
মাঝারি ; জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ! 
জমি তৈরি 
আমন ধান কাটার পর মাটি “জো” অবস্থায় 
এলে সমস্ত জমিটিকে ছু'বার ( লম্বায় ও চওড়ায় ) 
আড়াআড়িভাবে লাঙ্গল দিয়ে দিতে হবে। 
তারপর লাইন করে ৪ ফুট অন্তর অস্তর অর্থাৎ 
৪০৯৪” অথব। ৪১৫৫” কুমড়ে| চাষের মাঁদ। 
কাটার মতে! “মাদ1” তৈরি করতে হবে নিদিষ্ট 
তফাতে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে । কোদাল 
যাতে মাটির ৫__৬ ইঞ্চি গভীরতায় যায় তার 
দিকে নজর দিতে হবে। 
মাদায় সার প্রয়োগ ও বীজ লাগানো 
৪০১৪ অন্তর ফাঁকে ফাকে মাদ! তৈরি 
করার পর প্রতি মাদায় ঝুরঝুরে মাটিতে ৩৪ 
কেজি হারে গোবর সার এবং মুল রাসারনিক 
সার হিসাবে ২৫_-৩০ গ্রাম ইউরিয়া? ৫০ গ্রাম 
সুপার ফসফেট এবং ৬০ গ্রাম মিউরেট অফ 
পটাশ সার দিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে 
দিতে হবে। এবারে মাদায় বীজ লাগাবেন । 
বীজ কলানোর নিয়ম ও বীজ লাগানো। 
তরমুজ বীজ “কল? বার করে মাদায় বসানো! 
নিরাপদ। এই বীজ কলানোর জন্যে একটু 
নিয়ম মেনে চললে কলানো৷ বীজ থেকে গাছ 
_ পেতে নিশ্চিত হওয়া যায়। বীজ কলাতে হলে 
প্রথমে বীজ রোদের তাপের গরম জলে অথবা 


হাত সহনশীল গরম জলে সকাল ৮টার সময় 
বালতিতে করে ভিজিয়ে দিতে হবে এবং এ 
অবস্থায় অর্থাৎ ভেজানে। অবস্থায় সারাদিন 
বালতি রোদে বসিয়ে রাখতে হবে । রাত ৮টার 
সময় বীজগুলোকে জল থেকে ছেঁকে তুলে নিয়ে 
গ্তাকড়ায় বেধে রাখতে হবে। আবার পরের 


দিনও ঠিক একই রকম করতে হবে। দ্বিতীয়: 
দিন রাত্রে বীজ ছেঁকে তুলে ছোট শুকনে! বস্তায় 


বেখে হাত দিয়ে সামান্য ঢাপ দিতে হবে যাতে 
বীজের ওপরের “লালা” বা পিচ্ছিলভাব দূর 
হয়ে যায়। সাবধানে হাত দিয়ে চাপ দিতে 
হবে মাতে বীজ ফেটে না যায়। এবার এই 
বীজ ভেজানে। ছোট বস্তায় রেখে ঘরের কোণে 


তার উপর “পোঁয়াল” ব| ““তুষ” ব! খড় ইত্যাদি, 


দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে এবং সামান্য 
জল ছিটিয়ে দিতে হবে। এইভাবে রেখে দিলে 
২-৩ দিন পর বীজ থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে 
আস্বে। 

এখন তৈরি মাঁদ।য় পরিমাণমতো! জল দিয়ে 
মাদ| প্রতি ৪৫টি করে বীজ ১২ ইঞ্চি 
গভীরে ছুই আঙ্গুলের সাহায্যে পুঁতে বসিয়ে দিয়ে 
মাটি ঢাক! দিতে হবে। অঙ্কুরিত বীজ থেকে 
গছ বেরিয়ে ন। আস! পর্যন্ত মাটির কলসীতে 
করে কলসীর মুখে আঙ্গুল চাপ! দিয়ে সামান্য 
পরিমাণে জল দিতে হবে। তারপর মাদায় গাছ 
উঠলে মাঁদ। প্রতি ২৩টি সবল গাছ রেখে 
বাকি গাছ তুলে ফেলতে হুবে। 
চাপান সার প্রয়োগ 

ফল ধরার আগে পর্যন্ত ৭--৮ দিন অন্তর 
অন্তর মাদ। প্রতি ২০_-২৫ গ্রাম ইউরিয়া সার 
গুড়ো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে মাদায় দিতে হবে এবং 


১৬ 


/ “ne 


সার দেওয়ার পর কলসীতে করে কলসীর মুখে 
হাতের আঙ্গুল চাপ! দিয়ে পরিমাণমতো জল দিতে 
হবে। কলসীর মুখে হাতের আঙ্গুল চাপা দিয়ে 
জলসেচ দেওয়া অবশ্যই দরকার নতুবা অতিরিত্ত 
জল মাদায় পড়লে মাটির উপরের অংশে “চড়া” 
ব! চট!” পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং 
তাতে গাছের বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে । 
জলসেচ ও পরিচর্যা 

তরমুজ চাষে সেচের জন্য কোন পাম্প মেসিন 
ব| ভাসানে! সেচের দরকার হয় না। তবে 
পরিমাণমতে! মাটির কলসী দিয়ে জলসেচ দেওয়া 
অবশ্যই দরকার। কারণ সময়মতো এবং 
পরিমাণমতো জলের অভাবে ফলের আকার 
ছোট হওয়ার সম্ভাবনা! থাকে এবং গাছও মরে 
যেতে পারে। ফলে আধিক ক্ষতি হয়। 

মাদায় সেচ দেওয়ার সময় বিশেষ লক্ষ্য হবে 
যাতে প্রত্যেকবার অর্থাৎ ২ দিন অন্তর কলসী 
দিয়ে জলসেচ দেওয়ার পর গাছের গোড়ার 
মাটি নিড়ানির সাহায্যে নিড়িয়ে দেওয়। হয়। 
এটেল মাটির ক্ষেত্রে তা গাছের স্বাস্থ্য ও বাড়ের 
- পক্ষে খুবই উপকারী এবং অবশ্য করণীয়। 

-পরিচর্যার জন্যে “মাদা” থেকে গাছের লতা! 

যখন বাড়তে শুরু করবে, লাঙ্গল কর! মাটির 
ওপর যদি সামান্য পরিমাণে “খড়” বা “বিচালি” 
ছড়িয়ে দেওয়! যায় এবং সেই খড়ের ওপর দিয়ে 
লতার বাড়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে 
ফাল্গুন-চৈত্র মাসের গরমে মাটির ভেতরের গরমের 
হাত থেকে গাছকে বাঁচানো ও ধসাঘটিত রোগের 
আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সেই 
সঙ্গে গাছ ও ফলের বৃদ্ধির পক্ষেও উপকার হয় 
এবং বেশি ফলনের আশা করা যেতে পারে। 


বহুন্ধরা £ বৈশাখ-জোর্ঠ £ ১৩৮৪: 
শহ্য রক্ষা i 
অন্যান্য ফসলের তুলনায় তরমুজের রোগ- 
পোকার আক্রমণ খুব কম। পোকার মধ্যে 
লাল” পোকা ও “ফল ছিদ্রকারী” পোকা খুবই 
মারাত্মক। “লাল” পোকা পাতার নিচে বসে 
পাতার শিরার মাঝখানের অংশ ও সবুজ অংশ 
খেয়ে ফেলে এবং পাতাকে জালের মত ঝাঁঝর! 
করে ফেলতে দেখ! যায়। 

“ফল ছিত্রকারী” পোকা দেখতে মাছির 
থেকেও ছোট। এরা ফলে ফুটে! করে ডিম 
পাড়ে এবং পরে ডিম থেকে কীড়া বেরিয়ে ফলের 
ভেতরের অংশ কুরে কুরে খায় এবং পচনও 
ধরায়। 

উভয় ক্ষেত্রে যাতে পোকার আক্রমণ দেখ! 
না দেয় সেজন্য প্রথম থেকে সজাগ থাকতে 
হবে। প্রাথমিক প্রতিষেধক হিসাবে একর প্রতি 
৩০০ মিলিলিটার “মেটাসিড্‌ ৫* শতাংশ” 
২৫*--৩০* লিটার জলে মিশিয়ে ১৫--২* দিন 
অস্তর ২--৩ বার স্প্রেকরলে এই পোকার 
আক্রমণ রোধ কর! যায়। 

পোকার আক্রমণ ছাড়া রোগেরও আক্রমণ 
দেখ! যায়। চলতি কথায় ধস! রোগ 'এবং 
ইংরাজীতে পাউডারি মিলডিউ ও ফিউজোরয়াম 
রট বলে পরিচিত। এই পাউডারি মিলডিউ 
রোগ দেখ! দিলে পাতার উপর পাউডার ছড়িয়ে 
দেওয়ার মত-সাদ| দেখা যায় এবং ক্রমে আরও 
সাদা হয়ে যায়, পাতায় আঙ্গুল দিয়ে নাড়া 
দিলে পাউডার বেরিয়ে আসে, এই আক্রমণ 
বেশী হলে পাত! ঝরে পড়ে এবং গাছের বাড় 
বন্ধ হয়ে যায়। এর প্রতিকারের জন্ত “কুফ্রাসল” 
নামে গন্ধক জাতীয় ওষুধ দিলে উপকার পাবেন। 


৯৭ 
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ফিউজেরিয়াম রট বা গোড়া পচ! রোগ 
তরমুজের খুবই মারাত্মক রোগ হিসাবে পরিচিত। 
এই রোগের আক্রমণে সাধারণতঃ গাছের গোড়। 
এবং কাণ্ড পচে যেতে দেখ! যায় এবং পচার 
জায়গ। থেকে দুর্গন্ধ রস বেরোয়। এর ফলে 
ফলও পচে যেতে পারে। 

এই রোগের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা 
পেতে হলে “ডাইথেন জেড, ৭৮” নামে ছত্রাক 
নাশক ওষুধ একর প্রতি ১২২২ কেজি ২৫*__ 
৩*০ লিটার জলে মিশিয়ে ভালভাবে ল্প্রে করলে 
উপকার পাওয়। যায়। এমনভাবে স্প্রে করতে 
হবে যাতে গাছের পাতা ও লত৷ ভিজে যায়। 
ধায় আক্রান্ত গাছে ওষুধ দিয়েও বাঁচানো যায় 
না। তবে ভবিষ্যতে যাতে এই রোগের আক্রমণ 
ও বিস্তার ন! হতে পারে, সেজন্য নিয়মমত ওষুধ 


দেওয়া দরকার । রোগের আক্রমণ দেখা না 
গেলেও সাধারণতঃ ১৫--২০ দিন অন্তর অন্তর 
ওষুধ দেওয়! দরকার । 
তরমুজের ফলন 

উপরোক্ত প্রণালীতে তরমুজ চাষ করলে 
(ক) বীজ ১০০০০ টাক। 
(খ) লাঙ্গল ও মজুরী ১০৬০০ % 
(গ) সার ২০০০০ » 
(ঘ) সেচ ২৫০০০ » 


(ঙ) রোগ, পোকার ওষুধ ১০৬'০০ ৯ 
(চ) ফসল তোল! ও পরিবহন 


(ছ) অন্যান্ত 


১৫৬০০ % 
৫০০০ % 


৯৫৬০৬ % 





মোট 


একর প্রতি ২০*০--২৫০০ “মাদা” হয়। 
সাধারণতঃ কম করে মাদ! প্রতি ৩৪টি বড় 
আকারের তরমুজ পাওয়। যায় এবং এক একটি 
তরমুজের ওজন কম করে ৩__৪ কেজি হিসাবে 
ধরলে একর প্রতি ১*--১২০ কুইণ্টাল ফলন 
পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ৩*০__৪০০টি 
তরমুজের ওজন ১০ কুইণ্টাল ব! ১ টন হয়। 

৩-_-৪ কেজি ওজনের বড় আকারের তরমুজ 
ছাড়াও প্রতিটি গাছে অতিরিক্ত ছোট আকারের 
তরমুজও পাওয়া যায়, সেগুলো! ফল হিসাবে 
খাওয়া হয় না, রান্নার সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
এই অতিরিক্ত ছোট তরমুজ বাজারে সাধারণতঃ 
“চ্যান!” নামে পরিচিত। এই “চ্যানার” ফলনও 
একর প্রতি প্রায় ৫০০৬০ কেজি। 


তরমুজ চাষের লাভ-ক্ষতি 


এটেল মাটিতে লাভজনক । ৪--৪২ মাসের 
মধ্যে তরমুজ চাষ করে মাসে ১*০০ টাক। 
হিসাবে আয় কর! যেতে পারে। হিসেব দেওয়। 
হোল: 


একর প্রতি ফলন ও নীটু লাভ 

১। একর প্রতি ফলন ১০--১২ টন। 
প্রতি কেজি ৪* পয়স! হিসাবে 
১০--১২ টনের দাম 

২। “চ্যানার” দাম 
(২৫ পয়স! কেজি হিসাবে) 


১৫০০৩ % 





৫১৫০৪০০ টাক! 
৫১৫০--৯৫০ টাক! 


= ৪২০০ টাকা । 


নীট, লাভ 





১৮ 


৫০০০'০০ টাক! 


স্ 


০ a 








নিজের দেশে ফলন হে'ক ব| না হোক 
কল! সব মানুষের কাছেই সমান প্রিয় । ইউরোপ 
আমেরিকা, এশিয়ার সব দেশে কল! উৎপন্ন ন! 
হলেও অন্ত দেশ থেকে আমদানি করা হয়। 
১৯৭২ সালে ৬৫ লক্ষ টন কলা পৃথিবীর বিভিন্ন 
উৎপাদনকারী দেশগুলি থেকে রপ্তানি হয়েছে । 
এর মধ্যে শতকর! ৬৮ ভাগই গেছে লাতিন 
আমেরিকার দেশগুলি থেকে । মধা € দক্ষিণ 
আমেরিকার ইকুয়েডর, গুয়াটেমাল!, মেক্সিকে।, 
হ্রাস, নিকারাগুয়া, ব্রাজিল, কোষ্টারিক!, 
ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ : আফ্রিকার সোমালিয়!, 
ক্যামেরুনম্‌ ; এশিয়ার তাইওয়ান, ফিলিপাইনস্‌, 
মালয়েশিয়! প্রভৃতি দেশ এবং অষ্টরেলিয়! পৃথিবীর 


EA 


aE 


অন্যান্য দেশে কলা রপ্থানি করে। আর কক! ৰ 
আমদানি করে যুক্তরাষ্ট্র ইংলগু, জার্মানী, 
চেকো গ্লে'ভ'কিয়া, ফ্রান্স, ইট'লী, পোলা) 
কানাডা: রাশিয জাপান এবং কুয়াইত, ইর'ণ 
প্রভৃতি । 

সতর!ং দেখ! যাচ্ছে রপ্রানি পণ্য হিস'বে 
কল! একটি উল্লেখষে'গা ফল। কিন্ত আমাদের 
দেশে যে জাত সবচেয়ে বেশী চাষ হয় অর্থাৎ 
টাপ।কলা. বিদেশের বাজারে ত'র কোন চাহিদা 
নেই; যে সব জাতের চাহিদা আছে সেগুলি 
হল গ্রোমিশেল, জায়াণ্ট ক্যাভেঞ্িস (জায় 
গভর্ণর ), রোবাষ্টাঃ ল্যাক'টান, ডোয়াফ 
ক্যাভেঞ্ডিস (কাবুলী ) ইত্যাদি । 


হেমেন সমাদ্দার 


সস 
 হটিকালচারাল ডেভেলপদেন্ট অকিসার, চু্ুড়া, হুগলী । 


বসুন্ধরা £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখা! 


রপ্তানিকারী দেশগুলিতে কলার চাষ অত) 
সুসংহত এবং নিয়মমাফিক । সমীক্ষায় দেখা 
গেছে যে রপ্তানিযোগ্য ফলের বেশীর ভাগই আসে 
৫০ হেক্টর বা ততোধিক আয়তনের খামারগুলি 
থেকে। ইকুয়েডরে কলার চাষ খুব ভাল। 
সেখানে শতকর। ১৬টি খামারের আয়তন ৮৩ 
থেকে ৬৩৭ হেক্টর । শতকর! ৬০ ভাগ রপ্তানি- 
যোগ্য কলা আসে এই সব খামার থেকে । এই 
ইকুয়েডরে এক টন কলার উৎপাদন খরচ ২০০ 
টাকার মধ্যে এবং গড় ফলন হেক্টরে ৩২ টন। 
কিন্ত ভারতে গড় ফলন হেক্টরে ১৭৫ টন এবং 
উৎপাদনের খরচও টনপ্রতি ৩০০ টাকার মত। 

দূরদেশে পাঠাবার সময় ফলের মান এবং 
জাহাজের তাপনিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতির বিষয়ে অত্যন্ত 
সাবধান হতে হয়। নতুবা! কলা পথে পেকে নষ্ট 
হয়ে যেতে পারে । বিভিন্ন দূরত্বে কলা পাঠাতে 
৪-৫ দিন থেকে শুরু করে ১৮_-১৯ দিন পর্যন্ত 
সময় লাগে। এতদিনের যাত্রায় পথে যাতে না 
পেকে যায় এইজন্য সম্পূর্ণ পুষ্ট হবার আগেই 
অর্থাৎ কলাগুলি তিন-চতুর্থ/ংশ বা আরও কম 
পূর্ণ অবস্থায় কীদি কাটা হয়। রোগাক্রান্ত; 
কোন রকম দাগ ধরা কিংবা আকাবীকাভাবে 
সাজান কলা রপ্তানির যোগ্য নয়। নিখুত, 
পুষ্ট এবং নীরোগ কীদি খুব জলদি জাহাজঘাটায় 
আনা হফ। 

জাহ।জঘাটায় ভালভাবে বাছাই করে কল! 
প্যাকিং করে জাহাজের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত খোলে 
ভৰ্তি করা হয়। খোলে সর্বদ! মোটামুটিভাবে 
৫২০ ফাঃ উত্তাপ রাখ! হয় এবং বায়ু সঞ্চালন কর! 
হয়. বশী ঠাণ্ড। করলে কলাগুলির ক্ষতি হয়, 
পরে 1 নত পাকে ন|। আবার শীতাতপ নিয়ন্ত্রক 


২০ 


যন্ত্র খারাপ হয়ে গেলে জাহাজের খোল গরম -হয়ে 
গিয়ে ফলগুলি পেকে যেতে পারে। বায়ুসঞ্চালন 
ঠিকমত না হলেও নান! রকম গ্যাস জমে গিয়ে 
কলা পথে পেকে যেতে পারে। নির্দিষ্ট স্থানে 
পৌঁছবার পর কলাগুলি পাকান হয়। তাড়াতাড়ি 
পাকাতে হলে ৭০০ ফাঃ উত্তাপে ২৪ ঘণ্টা রেখে 
উত্তাপ কমিয়ে ৬৮ ফাঃ-এ নামান হয়। 
এই অবস্থায় ফলের গাঢ় সবুজ রঙ বদলে যায়। 


তখন উত্তাপ কমিয়ে ৫৬" ফাঃ এ আনা হয়। 


কলার অবস্থ। অন্ুসারে এবং প্রয়োজন অনমুয। 
নান! পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। 

বর্তমানে ফলের মধ্যে গ্রধানতঃ কাজুবাদামই 
ভারত থেকে বাইরে রপ্তানি হয়। কিন্তু ফলন 
বাড়াতে পারলে আমর! কল!) আম, আনারস; 


আপেল ইত্যাদি ফল এবং ত! থেকে তৈরী 


নানাবিধ খাঁষ্য রপ্তানি করে মূল্যবান বৈদেশিক 
মুদ্রা অর্জন করতে পারি। শুধু ফলন বাড়ালেই 
চলবে না, ফলের মানও উন্নত হওয়। প্রয়োজন । 
এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্থুমোদনে 
বিভিন্ন প্রদেশে কাজ শুরু হয়েছে । রণ্তানিযোগ্য 
কল। উৎপাদনের কাজ হচ্ছে অন্ত্রপ্রদেশ, 
তামিলনাড়ু, কৰ্ণাটক, কেরালা, পণ্ডিচেরী, 
মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্ৰদেশ, উড়িয্যা, পশ্চিমবঙ্গ 
প্রভৃতি রাজ্যে । 

এ কথ! ঠিক যে পশ্চিমবঙ্গে রপ্তানিযোগ্য 
জাতের কলার চাষ নেই বললেই চলে । চব্বিশ 
প্রগণ! জেলার কোন কোন অংশে কেবলমাত্র 
কাবুলী কলার অল্প চাষ রয়েছে। অন্য দুটি 
রপ্তানিযোগ্য জাত জায়ান্ট গভর্ণর এবং রোবাষ্টা 
পশ্চিমবঙ্গে নতুন। কিন্তু এই জাতগুলির ফলন 


ঠাপা, কাঠালী বা মর্তমানের তুলনায় অনেক 


টি 


বেশী। লাভও বেশী। কাজেই কলার চাষে 
উন্নতি করতে গেলে এই জাতগুলির ব্যাপক চাষ 
করা প্রয়োজন। 

১। এই জাতগুলি বেঁটে কিংব। মাঝারি 
উচ্চতাসম্পন্ন। সুতরাং একই মাপের জমিতে 
গাছ লাগান চলে অনেক বেশী। চাপ! কল! 
সাধারণতঃ ৮০টি থেকে শুরু করে প্রতি বিঘায় 
১৪৫টি পর্যন্ত লাগান হয়। কিন্তু রোবাষ্টা ব| 
জায়ান্ট গভর্ণর প্রতি বিঘায় লাগান হয় ২২৬টি 
এবং কাবুলী ৪০*টি। গাছের সংখ্যা এত বেশী 
হওয়ায় ফলন হয় আনেক বেশী। 

২। ঠিকমত সেচ ও সার দিয়ে চাষ করলে 
বছরে বিঘ প্রতি গড়ে ছুই থেকে আ'ড়াই হাজার 
টাক! পর্বস্ত লাভ হতে পারে। 

৩। মর্তমান কলার একটি সাংঘাতিক রোগ 
হল “পানামা রোগ। এই রোগের উপদ্রব 
মর্তমান কলার লাভজনক চাষ কর! কষ্টকর। 
কিন্তু এই জাতগুলিতে পানামা রোগ হয় ন|। 

৪। কাবুলী জাত উচ্চতায় পাচ ফুট মত 
হয়ে থাকে। জায়ান্ট গভর্ণর প্রায় সাত ফুট এবং 
রোবাষ্ট। আরও কিছুট! লম্বা হয়। গাছগুলি 
বেঁটে ব| মাঝারি উচ্চত! সম্পন্ন হওয়ায় ঝড়ে 
ক্ষতিগ্রস্থ হবার ভয় কম। বাঁশ লাগে কম | 
কাদিগুলি ভারী হয়ে এলেই শুধু বাশের 
প্রয়োজন হয়। 

এই জাতগুলি চাষ করার জন্য প্রয়োজন উচু 
সেচযুক্ত জমি। যে জমিতে জল জমে সেখানে 
এইসব জাত চাষ করা সম্ভব নয়। ভাল সেচ 
ব্যবস্থা ন! থাকলে আশানুরূপ ফলন পাওয়! 
যায়না । ঠিক সময়ে সার প্রয়োগ, আগাছা 


দমন এবং কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগের দিকে ১৯০? 


২১ 


বসুন্ধরা : বৈশাখ-জোষ্ঠ £ ১৩৮৪ 


বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার । গাছের স্বাভাবিক 
বাড় কোন কারণে ব্যাহত হলে ফলন কম 
পাওয়! যাবে। 

পশ্চিমবঙ্গে হুগলী, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণ। ও 
হাওড়া জেলার মোট আটটি ব্লকে এই নতুন 
জাতগুলির চাষ জনপ্রিয় করে তোলার কাজ শুরু 
হয়েছে। এই আটটি ব্লক হল হুগলীর সিঙ্গুর, 
পোলব|-দাদপুর এবং চু চুড়া-মগর!1) দক্ষিণ চবিবশ 
পরগণার সোনারপুর, বারুইপুর, মগরাহাট ২নং 
এবং জয়নগর ১নং ও হাওড়ার ডোমজুড় । 

কলার চাষ সর্বত্রই রয়েছে বটে কিন্ত সঠিক 
পরিমাণ সার বা সেচ অথবা রোগ ও কীটনাশক 
ওষুধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয় ন।। 
পুকুরের পাক; কিছুটা খোল এবং গোবর, আর 
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কাথ।ও অল্প দু-একটি সেচ দিয়ে যা ফলন পায়! 
যায় কলাচাষী তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। অথচ 
এই কলার চাষ আরও অনেক বেশী লাভজনক 
হতে পারে। 
কিন্তু ফলন বা লাভ সম্পর্কে নিশ্চিত না 
হয়ে কেউই পুরনো জাত বা চাঁ পদ্ধতি ছেড়ে বেশী 
খরচের নতুন জাতের চাষে উৎসাহী হবেন না। 
আসলে কলাচাষ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাই 
পাল্টাতে হবে। কাজেই এই প্রকল্পের প্রধান 
কাজই হল কৃষকদের নিজেদের জমিতে প্রদর্শনী 
ক্ষেত্র স্থাপন। এ পর্মস্ত এক এবং আধ একরের 
৫২টি প্রদর্শনী ক্ষেত্র করা হয়েছে। এই 
ক্ষেত্রগুলির মধ্যে অনেকগুজিই বর্তমানে ফলবান। 
সেখানকার কৃষকর! ফলন দেখে নিজের নিজের 
জমিতে কিছু কিছু চারা লাগাচ্ছেন। হুগলী 


জেলার সিঙ্গুর ব্লকের অন্তর্গত বিলকুলি গ্রামের 


শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাসের প্রদর্শনী ক্ষেত্রে উৎপন্ন 
রোবাষ্ট। জাতের কলা গত ২৭--২৮ নভেম্বর 
তারিখে ভূবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কলা 
প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। কাজেই 
পশ্চিমবঙ্গে এই কলা চাষের সম্ভাবন] যথেষ্ট । 
চাহিদ1 বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারার যোগান 
ঠিক রাখা একট! বড় সমস্থ! । চার] বেশীদিন 
গোড়ায় থ।কতে দিলে ঝাড় খারাপ হয়ে যায়। 
ছুটির বেশী চার! বেশীদিন বাড়তে দেওয়া হয় না। 
কিন্তু বেশী চারা জন্মায় বর্ষাকালে । সে সময়ে 
লাগালে যথেষ্ট চার! পাঁওয়! যায়। আবার 
ঘন বর্ষার সময় চারা লাগান হয়না। চার! 
লাগান হয় সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ফেব্রুয়ারী, 
মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন ও জুলাই মাসে। 
গরমকালে লাগালে জল বেশী দিতে হবে। 


বর্ষাকাল বাদে অন্যান্য সময়ে চার! লাগালে 
উপযুক্ত আকার ও বয়সের চারা যোগাড় করতে 
অনেক সময়ে অস্ুবিধ! হয়। এই সমস্থাগুলির 
সমাধান করে চারার যোগান ঠিক রাখ! খুব 
অসুবিধাজনক । এই জন্য হুগলী, হাওড়া ও 
চব্বিশ পরগণ| (উত্তর ) জেলার মোট ১০টি এবং 
কৃষ্ণনগরে উদ্যান গবেষণা কেন্দ্রে চার! উৎপন্ন 
করার জন্য নার্শারী স্থাপন করা হয়েছে। এই 
নর্শারীগুলি নিয়লিখিত সরকারী খামারগুলিতে 
অবস্থিত । 

হুগলীতে :-- 

১। কল! গব্ষেণ! কেন্দ্র, চু চুড়া 

২। থানা কৃষি ক্ষেত্র, আদিসগ্গ্রাম 

৩।  :% সিঙ্গুর 

৪ ্ জাঙ্গিপাড়া 

৫। আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র; ধনিয়াখালি 

হাওড়ায় £_ 

১। থান! কৃষি ক্ষেত্ৰ, উলুবেড়িয়। 

৯ | » বাগনান 

৩। + শ্যামপুর 

উত্তর চব্বিশ পরগণ! £- 

১। টু বসিরহাট 

২। ৮ দেগঙ্গ। 

নদীয়ায় £_ 

১। উদ্যান গবেষণ! কেন্দ্র; কৃষ্ণনগর 

প্রতি বছর বিভিন্ন রাজ্য থেকে কলকাতা 

বাজারে বহু টাকার কাবুলী ও রোবাষ্টা কল! 
আমদানি করা হয়। কলকাতা বাজারে এর 
চাহিদাও প্রচুর । আশা করা যায় অল্প দিনের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও এই সব জাতের কলার চাষে 
অনেক দূর এগিয়ে যাবে। 


২২ 





ভ|রতবর্ষের বেশ কয়েকটি রাজ্যে কৃষি- 
কাজে সাহায্য করার জন্য একটি করে কৃষিভিত্তিক 
শিল্প সংস্থ। স্থাপন কর! হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে 
১৯৬৮ সালে এই সংস্থা “ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো 
ইপ্ডাস্তিজ কর্পোরেশন লিঃ” নামে স্থাপিত হয়। 
কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকরা সহজে যাতে 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পান, সেই উদ্দেশ্যেই 
এই কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা কর! হয়। এইসব 
সংস্থ! গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে রয়েছে এবং কুষকর। 
এর থেকে সুযোগ স্থবিধা ইতিমধ্যেই লিচ্ছেন। 
এই সংস্থা কতভাবে কৃষকদের সাহায্য করতে 
পারেন সে সম্বন্ধে এখানে আলোচন! কর! 
হলো!। 

১। কৃষিতে ব্যবহারের উপযোগী যন্ত্ঃ 
মাছ, হাস-মুরগী, গো-মহিষ ইত্যাদির জন্য 
ব্যবহারের উপযোগী সরঞ্জাম; বীজ পরিস্করণ ও 
সংরক্ষণের জন্য যন্ত্র; কীট ও রোগ নাশক ওষুধ 
ব্যবহারের উপযোগী যন্ত্র ইত্যাদি তৈরি কর|। 

২। উপরোক্ত যন্ত্র, যন্ত্রাংশ, সরঞ্জামাদি 
পুরে! দামে, কিস্তিতে বিক্রি বা ভাড়া খাটানে। | 

৩। উন্নত মানের বীজ সংরক্ষণ করে, ওযুধ 
মিশিয়ে শ্যায্য দামে বিক্রি কর1। 

৪। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিভিত্তিক শিল্প, হাস- 
মুরগী পশুপালন, দুগ্ধজাত শিল্পের সুষ্ঠু পরিচালনায় 
পরামর্শ ও অর্থ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা । 

এগুলো রূপায়ণের তিনটি কার্যক্রম : 

ক) সরবরাহ; খ) পরার্থে কাজ; গ) কৃবি- 
ভিত্তিক শিল্প স্থাপন । 


প্রোডাকৃলন্‌ ম্যানেজার, ওয়েষ্ট বেঙ্গল এা্রো-ইণ্ডাষ্িজ 
কর্পোরেশন লিঃ, কলিকাতা । 


সরবরাহ 

এই কর্পোরেশন কৃষিকাজে ব্যবহৃত প্রায় 
সবরকম জিনিস যেমন, বীজ, সার, কীট ও 
রোগ নাশক ওষুধ, বড় ও হস্তচালিত ট্রাক্টর, 
জল সেচের পাম্প, ষ্প্রেয়ার, ঝাড়াই যন্ত্র ও 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন, সংরক্ষিত ফল, 
বেসিক্‌ স্যাগ,, কম্পোষ্ট ইত্যাদি সরবরাহ করেন। 
পরার্থে কাজ 

অ) কাস্টম্‌ সার্ভিস সেপ্টার__রাজ্যের বিভিন্ন 
জেলায় এরকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে বড় 
ও হাতে চালানো ট্রাক্টর, স্প্রেয়ার, ঝাড়াই যন্ত্র 
ইত্যাদি কৃষকদের ভাড়ায় দেওয়া হয়। ট্রাক্টর, 
পাম্পসেট, ষ্প্রেয়ার ইত্যাদি সারানোর ব্যবস্থ। 
ছাড়াও কিছু যন্ত্রাংশ বিক্রিরও ব্যবস্থা! আছে। 

অ!) এ্যাগ্রো-সার্ভিস সেন্টার এই রাজ্যের 
বিভিন্ন ব্লকে শিক্ষিত কিছু বেকার ছেলের মাধ্যমে 
এরকম সেণ্টার স্থাপন কর! হয়েছে ও হ্‌চ্ছে। 
এরা এ ব্লকের কৃষকদের চাষের জন্য নানা 


জিনিস যেমন, বীজ, সার, কীট ও রোগ নাশক 
(NN 


কাখর 


4 তাস 


রা ee 


রি কৃষ্ণ ঘোষ 
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ওষুধ সময়মত সরবরাহ করেন এবং ট্রাক্টর দিয়ে 
জমি চাষ করে, স্প্রেয়ারে ওষুধ ছিটিয়ে পাম্পে 
সেচ দিয়ে সাহায্য করেন। 
রুষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন 

অ) কোল্ড ষ্টোয়েজ-_এই কর্পোরেশন 
বর্ধমানের কানাইনাটশীল ' কোল্ড ষ্টোরেজটির 
দায়িত্বভার কৃষি বিভাগ থেকে নিয়ে বর্তমানে 
আলু সংরক্ষণ করছেন। কোলকাতার ক্রক্লীন 
কোল্ড ষ্টোরেজ ও গরবেতার কোল্ড ষ্টোরেজের 
দায়িত্বও কৃষি বিভাগ থেকে নেওয়া হবে। 

তা) ডিজেল পাম্পসেট তৈরি__ কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এই কর্পোরেশনের তত্বাবধানে 
পাচ অশ্বশক্তির “সজল!” পাম্পসেট তৈরি হয়। 

ই) স্প্রেয্ার ও ঝাড়াই যঞ্র তৈরি__কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই কর্পোরেশনের 
তত্বাবধানে হস্তচালিত ও বিছ্যাৎচালিত ষ্প্রেয়ার ও 
ঝাড়াই যন্ত্র তেরি করা হয়। 
ই) কীট ও রোগ নাশক ওষুধ তৈরি__ 
কয়েকটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এই 
কর্পোরেশন তার নিজস্ব পণ্য চিহ্নে কয়েকটি 
ওষুধ তৈরির বাবস্থ! নিয়েছেন ও নিচের ওষুধগুলি 
তৈরি ও বিক্রির জন্য ভারত সরকারের কাছ 
থেকে অনুমোদন পেয়েছেন। 

(১) বি-এইচ-সি-_ ১০% গুড়ো) 

(২) এ --৫০% গুড়ো জলে 


ড্রবীডূত ; 
(৩) ডি-ডি-টি-_ ২৫% ই-সি; 
(৪) এ --৫*% গুড়ে। দ্রবীভূত) 
(৫) ম্যালাথিয়ন-__ ৫% গুড়ে; 
(৬) এ --৫*% ই-সি। 


(৭) এনড্রিন__ ২০% ই-লি; 

(৮) জিনেব; 

(৯) ডাইমেথোয়েট ; 

(১০) মিথাইল প্যারাথিয়ন ; 
(১১) লিনডেন-- ২৫% ই-সি; 
(১২) ফস্ফমিডন। 

এগুলোর কিছু তৈরি ও বিক্রি কর! হয়। 

উ) বেসিক স্যাগ তৈরির কারখান। 
প্রতিষ্ঠা এই কর্পোরেশন শীঘ্রই দুর্গাপুরে 
এইরকম একটি কারখান! স্থাপন করার সংকল্প 
নিয়েছেন। এই কারখানা চালু না| হওয়। পর্যন্ত 
এই কর্পোরেশন ছুর্গাপুরের হিন্দুস্থান গ্রিল ও 
টমাস মওগেট কোম্পানির যোথ প্রচেষ্টায় বেসিক 
স্যাগ তৈরি ও বিক্রির বাবস্থ। করেছেন। 

উ) কোলকাতায় কম্পোষ্ট তৈরির যান্ত্রিক 
কারখানা স্থাপন-_ এই কর্পোরেশন কোলকাতার 
বাণতলায় শীঘ্রই এইরকম একটি কারখানা স্থাপন 
করবেন কৃষকদের.কম্পোষ্ট বিক্রি করার জম্যে। 

খ) ফল ও ফলজাত জিনিস সংরক্ষণের জ্যা 
কারখান। স্থাপন-__ শিলিগুড়িতে এইরকম একটি 
কারখান। স্থাপনের ব্যবস্থ। প্রায় পাক! হয়ে গেছে। 
এখানে আনারস ও অন্যান্য ফল এবং তার রস 

ংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। 

৯) বীজ বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র স্থাপন এই 
কর্পোরেশন উন্নতমানের বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থ! 
করছেন। উৎকৃষ্ট মানের বীজ পেতে হলে এই- 
রকম যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য । সেজস্া এই- 
রকম কয়েকটি যন্ত্র স্থাপনেরও ব্যবস্থা! কর! হচ্ছে। 

বহুমুখী কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে কৃষির 
সেবায় এই কর্পোরেশন এগিয়ে চলেছে। 
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পাঁংয়া রেল টেদন থেকে যে পাক৷ রাঁস্তাট। 
দক্ষিণে চু চূড়ার দিকে চলে গেছে, সে রাস্তারই 


কোল ঘেসে রোসন! গ্রাম। প্রায় চারশ 
একর জমি নিয়ে এই গ্রাম। লোক সংখ্যা 
সাড়ে পাচশ'র মতে! । এ গ্রামটিকে অন্ান্থয 


কয়েকটি সংলগ্ন গ্রামের সঙ্গে “সংহত উপায়ে 
কীট দমনের কার্যকরী গবেষণ। প্রকল্পের” 
আওতায় আনা হয়েছে। 

রোসনা গ্রামের এক প্রান্তে আজ সত্যিই 
আলোর রোশনাই। সন্ধ্যার সময় অন্ধকারের 
বুক চিরে বাতিঘরে যে হ্যাজাক ছলে উঠেছে 
ভার জোরালে! আলে! অনেক দূর পর্যন্ত দেখ! 
যায়। বাতিঘর থেকে একটু দূরেই পাক! রাস্তা) 
আর এই রাস্তা দিয়ে ঘন ঘন বাস চলে । লোক- 


স্পা 
কীটতত্ববিদ, সংহত উপায়ে কীট দমনের কার্যকরী 
গবেষণ! প্রকল্প, পাণডুয়া, হুগলী! 


Ee 


ডঃ পুণাব্রত চট্টোপাধ্যায় 
জন ও অন্তান্য যান বাহনেরও চলার বিরাগ নেই । 
সবার চোখে মুখেই আজ কোঁতুহল ও জিজ্ঞাসা 
এ আলো! কিসের ? কি উদ্দেশ্যে এ আলে! জাল! 
হচ্ছে? 

কয়েকজন বিজ্ঞের মতো অভিমত প্রকাশ 
করে ফেলে--ও তো পোকা ধরার যন্ত্র তাও 
জান না! একজন সাইকেল আরোহী তার 
সঙ্গীকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে--না, না; ওটা হচ্ছে 
বাবুদের পোকা নিয়ে “রিসার্চ” করার জন্য । 

কৃষকদের এইসব নানা প্রশ্নের জবাব দিতে 
কৃষি বিভাগ থেকে এক শিক্ষামূলক সভার আয়ো- 
জন করা হয়। এই সভায় কৃষকদের কাছ থেকে 


যেসব প্রশ্নাদি আসে সে সম্বন্ধে এখানে আলো 
চনা কর! হলো £-_ 
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বন্ধপ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য! 


রোসনা গ্রামের মোড়ল শ্রী তারাপদ চক্র- 
বর্তীরও সঠিক ধারন। ছিল ন! বাতিঘর বা 
আলোকফ'াদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে । এই 
সভায় কীটতত্ববিদকে তিনি প্রশ্ন করলেন-- 
আচ্ছা, এই আলোক ফাদের সঙ্গে সংহত 
উপায়ে কীট দমনের কার্যকরী গবেষণ! প্রণালীর 
কি সম্পর্ক আছে? 

কীটতত্ববিদ তাকে জানান, নিবিড় চাষের সঙ্গে 
ক্ষতিকর পোকার প্রীপুর্ভাবের একট! বিশেষ 
সম্পর্ক রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক যুগ 
আগে তাইচুং (নেটিভ)-১ জাতের ধান দিয়ে 
উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের স্ুচন| হয়েছিল। 
এর পরে একে একে আই-আর-৮, জয়া, 
আই-আর-৫৮, আই-আর-২০, আই-আর-২৬, 
রত্বা জয়ন্তী, কাবেরী, আই-আর-২৮, আই- 


আর-৩০ প্রভৃতি বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের 
ধান দিয়ে নিবিড় চাষের দ্রুত প্রসার লাভ 
ঘটেছে। এই চাষের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেখ! 
যায় পোকামাকড়েরও বিস্তার লাভ ঘটেছে। 


কৃষকর! কীটনাশক ব্যাপকভাবে ছিটিয়েও 
জাশ।মুরূপ ফল পাচ্ছেন ন!--বরং নান! কুফলের 
অভিযোগও শোন! গেল শেষ পর্যস্ত। যেমন 
অতি বিষাক্ত ও দীর্ঘস্থায়ীত্বের ওষুধ দেওয়ার 
ফলে উপকারী পরভূক পোকার সংখ্যা কমলে! 
ঠিকই কিন্তু মানুষের মধ্যে বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা 
গেল। প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণ দূষিত হল, কোন 
কোন কীটনাশকের প্রতি পোকার প্রতিরোধ- 
শক্তি জন্মে গেল, ইত্যা্দি। কুষিবিজ্কানীর! 
বুঝলেন যে শুধু কীটনাশক দিয়ে কীট দমন 
দুঃসাধ্য । তাই বর্তমানে বিভিন্ন দমন পদ্ধতি 
সমথয করে কীট দমনের প্রয়াস চালানে। হচ্ছে। 


অভয়বাবু এই গ্রামেরই কৃষক, বাধা দিয়ে 
বলে উঠলেন--তা হলে কি আমর! কীটনাশক 
ব্যবহার করব ন।? অভয়বাবুর সঙ্গে আরে! 
অনেক শ্রোত। একই প্রশ্ন করলেন। 

সবাইকে অভয় দিয়ে কীট তত্বধিদ বললেন__ 
না, তা ঠিক নয়। কীটনাশক আমর! ঠিকই 
ব্যবহার করব । তবে এই কীটনাশকের ব্যবহার 
হবে প্রয়োজনভিত্তিক এবং যে কীটনাশক ব্যবহার 
করব ত! হবে স্থুনির্বাচিত। 

প্রবীন কৃষক আলাউদ্দীন সাহেব প্রশ্ন 
করলেন--তা হলে আপনি আমাদের বুঝিয়ে 
বলুন কিভাবে অমর! কীটনাশকের সঙ্গে বিভিন্ন 
পদ্ধতির সমন্বয় করতে পারি। 

কীটতত্ববিদ উত্তর দিলেন ধান- পাকার 


পরে গোড়া! থেকে কাটতে হবে এবং ধান কাটার 


পরে জমি চাষ দিয়ে ফেলে রাখতে হবে। আমর! 
হয়ত অনেকেই জানিন! যে ধানের মাজর! পোক৷ 
ও অন্যান্য পোকা ধানের নাড়ায় ও গোড়ায় থেকে 
যাঁয়। এই পোকাই পরে বেরিয়ে এসে পরের 
ফসলকে আক্রমণ করে। তাছাড়া, আমরা প্রায়ই 
দেখতে পাই ধান কাটার পরে বৃষ্টি পেয়ে নাড়! 
থেকে গাছ বেরিয়ে আসে। এই গজানো ধানের 
চাড়া পোকা ও রোগ-জীবাণুর আশ্রয়স্থল হয়ে 
দাড়ায়। তাই আমরা যদি একেবারে গোড়। 
থেকে ধান কাটি এবং পরে চাষ দিয়ে রাখি 
তাহলে পরে পোক! ও রোগ কম হবার সম্ভাবন! 
থাকবে। 

এরপর; কীট প্রতিরোধশক্িযুক্ত ধানের 
চাষ। এ বছর এ অঞ্চলে ভেপু পোকা পঙ্কজ 
ধানের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। কিন্তু এমন 
অনেক ধান আছে যেমন “শক্তি” অথব! 
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“সি-আর-৫৭-এম-আর-১৫২৩)৮ ইতাদি। এই- 
সব জাতের কোনটির যদি চাষ কর! যেতে। তাহলে 
ভেপু পোকায় ধানের যে ক্ষতি হয়েছে, তা হতে 
পারতনা। আর এর ফলে শুধু যে ফসল বেশী 
হত তাই নয়--অধথা কীটনাশকও ব্যবহার 
করতে হতে! না। অন্তান্য সহনশীল জাতের 
মধ্যে আই-আর-২০। রত্না, আই-ই-টি-২৮১৫, 
সি-আর-১৩৮-৯২৮, জে-এস-৫২-১০২, আই-ই- 
টি-২৮৯৫ প্রভৃতির নাম করা যেতে পাঁরে। 
কৃষকর! এ সব সহনশীল জাতের বীজের মূল্যায়ন 
করার জশ্য মিনিকিট প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিতে 
পারেন। 

তাছাড়া বীজতলায় অন্ততঃ একবার কীট- 
নাশক দিতে পারলে খুবই সুফল পাওয়া যায়। 
তরল ওষুধ ব্যবহার করলে স্বল্পমেয়াদী (যেমন 
ফেনাইট্রোথিয়ন, ট্রাইক্লোরফন গুভূতি ) ব্যবহার 


কর! উচিত। তবে দানাদার ওষুধ ব্যবহার কর! 
ভাল, কারণ এতে উপকারী পরভূক পোকার কম 


ক্ষতি হবে। আর একট! কথ! মনে রাখা 


দরকার যে ধানের জমি ও চারপাশ অবশ্যই 


আগাছা মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্প রাখতে হুবে। 
আমর! যদি সবাই মিলে আগাছ| পরিষ্কার করে 
চাষ করি তাহলে পোকার উপদ্রব কম হবে 
কারণ এই আগাছাই ধানের অবর্তমানে অনেক 
ক্ষতিকর পোকার আশ্রয়স্থল হয়ে দাড়ায়। 

ধান রোয়ার পর থেকেই ক্ষতিকর পোকার 
আনাগোনার প্রতি সন্জাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। 
হু'ভাবে পোকার আক্রমণ ঠিক করা যায়, চাক্ষুস 
দেখে অথব| আলোক ফাদ পেতে । রোগন! 
গ্রামে যে আলোক ফাদ বসানো হয়েছে, এর 
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কার্যকরী ক্ষমত! খুব বেশী; ১৫--২* একর 
জমির পক্ষে একটাই যথেষ্ট। হ্যাঙ্জাক বাতির 
উজ্জল আলোতে প্রচুর পোকা! ধর! পড়ে বিনষ্ট 
হয়। ধানের পক্ষে ক্ষতিকর পোকার সংখা 
দেখে আমর! কীটনাশক প্রয়োগের প্রকৃষ্ট সময় 
নির্ধারণ করতে পারি। আমরা অযথা কীট- 
নাশক প্রয়োগ ন! করে ঠিক তখনই কীটনাশক 
প্রয়োগ করব যখন ক্ষতিকর পোকা! উত্তরোত্তর 
বাড়তির দিকে। সাধারণ কৃষকর! হ্যারিকেন 
বাতি জালিয়ে তার তলায় কেরোসিন মেশানে। 
জলের পাত্র রেখে আলোক-ফাদের ব্যবস্থা করতে 
পারেন। এবারে সন্ত স্কুল ফাইনাল পাশ কর! 
ছেলে কমল ঘোষ প্রায় স্কুলের ছেলের মত প্রশ্ন 
করে-_-আপনি তো বললেন না আমর! কি ওষুধ 
ব্যবহার করব! 

কীটতত্ববিদ উত্তর দিলেন-_প্রয়োজনভিন্তিক 
ওষুধ ব্যবহার করবে। তরল ব! জলে গোল! 
গুড়ো ওষুধ ব্যবহার করলে -ফেনাট্রোথিয়ণ, 
ট্রাইকর্লোরফন, মিথাইল প্যারাথিয়ণ, ডাইক্লোরভস 
( শীষ-কাট। লেদ1 পোকার জস্ত বিশেষ করে ), 


ডাইমিথোয়েট, কারবাবিল প্রভৃতি ব্যবহার কর! 


উচিত। ওষুধ প্রয়োগ করার সময় দেখতে হবে 
যে মাত্রা বল! আছে তার চেয়ে কম যেন ন! 
দেওয়! হয়। তবে দানাদার ওষুধ দেওয়াই ভাল 
কারণ এতে পরদ্ভুক পোকার সবচেয়ে কম ক্ষতি 
হবে। দানাদার ওষুধের মধ্যে ডায়াজিনন, 
সেভিডল, একালাক্স; ফিউরাডান, থাইমেট, 


ড্যাসানিট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । দানাদার 


ওষুধ ছড়ানোর পরে সে জমিতে হৃ'ইঞ্চির মত 
জল অন্ততঃ ৫--৭ দিন ধরে রাখতে হবে । 


২৭ 








চীষবাসের খরচ এখন বেড়ে গেছে। 
কৃষকর! চান সব রকম খরচ মিটিয়ে চাষে লাভ 
করতে । ন হলে তাদেরই বা চলবে কেন? 
সেট! করতে হলে প্রচুর ফলন দেয়, বিভিন্ন জমির 
উপযোগী এমন সব ধানবীজ রয়েছে যাঁর চাষ 
কর! দরকার । আর সেই চাষের গোড়ার কথ! 
হল নীরোগ পুষ্ট চার! ৷ 

পুষ্ট চার পেতে হলে আমাদের প্রাথমিক 
কাজ হবে জমির উপযোগী জাত বাছাই করা। 
অর্থাৎ জমি উচু ন! নিচু, বেলে না এটেল, 
সেচের সুযোগ আছে কিন!) ধানের পরবর্তী ফসল 
কি 'হবে এত সব খুটিনাটি বিচার করে ধানের 
জাত বেছে নিতে হবে। 


জেলা কৃষি তথ্য জাধিকারিক, বর্ধমান 


২৮ 


তার পরের কাজটি হল সেই জাতের পুষ্ট ও 
নীরোগ বীজ জোগাড় কর!। নিজের জমির বীজ 
হলে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সেই বীজ সুস্থ সবল 
গাছের প্রধান শীষ থেকে সংগ্রহ কর! হয়েছে 
কিনা? এ ভাবে সংগৃহীত বীজ আলাদ! করে 
খামারে ঝাড়াই মাড়াই করতে হয় যাতে অন্ত 
বীজের সঙ্গে মিশে ন! যায়। কেন! বীজ হলে 
তা যেন অবশ্যই নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের বিশ্বস্ত 
ডিলারের কাছ থেকে নেওয়া হয়। আপনার 
কাছাকাছি সরকারী খামার থেকে প্রয়োজনমত 
বীজ সংগ্রহ করাই সবচেয়ে ভালো । সেখানে 
ন! পাওয়! গেলে ম্যাশানাল সীঙস কর্পোরেশন, 
তরাই ডেভেলাপমেপ্ট কর্পোরেশন, মার্কেটিং 
ফেডারেশন অথব। ওয়েষ্ট বেঙ্গল এগ্রো! ইণ্ডাপ্টিজ 
কর্পোরেশনের নিজস্ব ডিলারের কাছ থেকে বীজ 

‘গ্রহ করুন। থলের গায়ে কার্ডে যা লেখ! 
আছে কেনার সময় লক্ষ্য রাখ! দরকার সেই মত 
বীজ আপনি পেলেন কিন।। চলতি বছরের 
সার্টিফায়েড বীজ ন! হলে কখনই কিনবেন ন|। 

সাধারণতঃ সার্টিফায়েড বীজ শোধন কর! 
থাকে। যদি দেখেন যে, বীজ শোধন কর| নেই 
তাহলে অবশ্যই বীজ শোধন করে বুনবেন। 
বীজ শোধনের খরচ খুব একটা বেশী নয় অথচ 
বীজ বাহিত রোগের হাত থেকে রেহাই পেতে 
হলে এই সামান্ত খরচ করতে অবহেল! কর! 
উচিত নয়। 

শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজে দেড় লিটার 
জল ও দেড় গ্রাম ওষুধ ল্রাগে। এরিটান__৬ 
অথবা টাফাসন-__৬ কিংব! এগ।লল-_৬ জাতীয় 
ওষুধের যে কোন একটি সংগ্রহ করুন। ওষুধ 
গোল! জলে বীজগুলি ৮-১০ ঘণ্ট ডুবিয়ে 
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রাখুন। ভেসে ওঠ বীজগুলি ফেলে দিন। 
ডুবে থাকা বীজগুলি তুলে ছায়ায় শুকিয়ে নিন। 
কাদ! বীজতলার জন্য ভিজে চটের ওপর এক ইঞ্চি 
পুরু করে বীজগুলি ছড়িয়ে তার ওপর আর 
একটা ভিজে চট দিয়ে ঢেকে দিন। তাপমাত্রার 
হেরফেরে ৩২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কল 
গজালে, বীজতলায় বুনে দিন । 

বীজ শোধনের অন্য উপায় হল প্রতি কেজি 
বীজে তিন গ্রাম এগ্রোসান জি-এন খুব ভালভাবে 
মিশিয়ে নেওয়া । এ সব ওষুধ নাড়াচাড়া! করার 
সময় হাতে-পায়ে কাটা! ঘা থাকলে খুব সতর্ক- 
ভাবে কাঠির সাহায্য নিন। 

বীজতলার যত্ধ নিতে হবে আরও বেশি। 
সের! জমিতেই বীজতলা কর! উচিত। এক 
একর ধান রোয়ার জন্য দরকার দশ শতক 
বীজতল!। এই জমিতে প্রথম চাষের সময় ছয় 
কুইণ্টাল তৈরি. কম্পোষ্ট বা গোবর সার ছড়িয়ে 
দিন। শেষ চাষের আগে এই জমির জন্য 
৭ কেজি এমোনিয়াম সালফেট, ৯. কেজি সুপার 
ফসফেট আর ৩ কেজি মিউরিয়েট অৰ পটাশ 
ছড়িয়ে ভাল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। 

প্রয়োজনমত লাঙ্গল মই দিয়ে বীজতলার 
মাটি মিহি করে তৈরি করুন। সেখানে যেন 
কোন রকম আগাছা ন! থাকে। সমতল 
বীজতলাকে চার ফুট মাপের তৈরি করুন। লঙ্ব। 
যাই হোক ন| কেন চড়া চার ফুটের বেশী 
হলে পরিচধার অসুবিধে হবে। ছুটি বীজতলা'র 
মধ্যে এক ফুট চওড়া নাল! রাখতে তুলবেন না। 
নালাগুলি চার ইঞ্চি গভীর হলেই চলবে। এই 
শালার সাহায্যে সেচ ও জল নিকাশের কাজ কর! 
যাবে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে বীজ ফেলুন। 


২৯ 
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মির পরিমাণের ওপর দফায় দফায় বীজ ফেল। 
দরকার কারণ, রোয়ার কাজ একই সঙ্গে সব 
জমিতে কর! যায় না। অথচ চারার বয়স বেশী 
হলে ফলন কমে যায়। 

দশ শতক বীজতলার জন্য বীজ লাগবে 
১৬_-২০ কেজি। কখনই ঘন করে বীজ 
বুনবেন না। ঘন করে “বান! বীজতলায় চার! 
বাড়ার মত উপযুক্ত জায়গা পায়না! কাজেই 
প্রতি শতক বীজতলার জন্য ছু কেজির বেশী বীজ 
ব্যবহার কর! ঠিক হবে ন|। 

ধুলো৷ বীজতলায় সরস মাটিতে বীজ বুনে 
গুঁড়ো মাটি দিয়ে ঢেকে দিন। প্রয়োজন হলে 
মাঝে মাঝে বীজঙলায় জল দেবার ব্যবস্থা 
করুন। 

কাদ। রীজতলায় ‘কল গজানো!’ বীজ বুনুন। 
বোনার পর বীজতল। ভিজে থাকে যেন। কিন্তু 


ডুবিয়ে জল দেবেন না । চারা ইঞ্চিখানেক বড় 
হলে বীজতলায় ডুবিয়ে সেচ দিন । 
চার! বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেচের জলের 


মাত্রাও বাড়াতে হবে । ১২-১৫ দিনের মাথায় 
জল শুকিয়ে চারায় ওষুধ ভছটান। তারপর 
বীজতলায় ১-২ ইঞ্চি জল দীড় করিয়ে 
দিন। চার! তোলার সময় জল থাকলে সহজে 
শেকড়ন্ুদ্ধ তোলা যায়। 


রোগ পোকার আক্রমণ হোক বা ন। হোক 


বীঞ্জতলায় ওষুধ ছেটান বিশেষভাবে দরকার । 
কারণ, দশ শতক বীজতলা শম্যরক্ষার ব্যবস্থ। 
নেওয়ার ফলে এক একর জমির প্রাথমিক শস্য 
রক্ষার কাজ পাওয়। যাবে। রোগ ও কীটমুক্ত 


অবস্থার চার। রোয়ার পর বেশ কিছুদিন এই 
ওষুধ ব্যবহারের ফল দেবে। 

বীজ বোনার ১০--১৫ দিনের মাথায় 
দানাদার কীটনাশক ওষুধ ছড়ান। প্রতি শতক 
বীজতলার জন্য ওষুধ লাগবে ১৫০ গ্রাম 
ফুরাডন ৩০ অথব| ৬০ গ্রাম থাইমেট ১০ জি, 
কিংবা ১২০ গ্রাম ডায়াজিনন ৫ জি। 

তরল কীটনাশক ওযুধও ব্যবহার করতে 
পারেন। এরজন্য প্রতি লিটার জলে আধ 
মলিলিটার ভিমেক্রণ ১০০ ই-সিঃ ব! ২ মিলি 
লিটার থায়োডান ৩৫ শতাংশ ই-সি মিশিয়ে স্প্রে 
করুন। বীজতলার আয়তন অনুযায়ী ওষুধ ও 
জলের মাপ ঠিক করে নিন। 

তোলার অন্ততঃ ছয়দিন আগে চারার অবস্থা 
বিবেচন! করে দশ শতক বীজতলায় তিন থেকে 
পীচ কেজি ইউরিয়া সার চাপান দিন। 

প্রসঙ্গত; একট! কথ! বলা দরকার । কথাট। 
হয়তো আপনাদেরও মনে জেগেছে যে) ইতঃস্তত 
বিক্ষিপ্তভীবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বীজতলা ন! করে 
গায়ের কৃষিজীবী সকলে মিলেমিশে একই 
জায়গায় বীজতল! করলে যত্বু পরিচর্যার সুবিধে 
হয়। এককভাবে করার চেয়ে যৌথভাবে বীজতলার 
স্থান নির্বাচন থেকে যত পরিচর্যার দিকে নজর 
দেওয়ার সময় এসেছে। এভাবে বীজতল! কর! 
হলে বিশেষজ্জের পরামর্শ, সেচ? রোগ পোকার 
ওষুধ দেওয়। এবং তদারকির সুবিধে হবে। খরচ 
কম হবে। আর আপনি পাবেন সুস্থ ও নীরোগ 
চারা । এই চার! আপনাকে অবশ্যই বেশী ফসল 
দেবে সে কথা ভুলবেন না । 
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কৃষির সঙ্গে আবহাওয়| তথা জলবায়ুর 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। কোন জায়গার কোন 
নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুমগ্ুলের অবস্থা যেমন 
আ্্র'ত|, উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি সেই 
জায়গার ও সময়ের আবহাওয়াও বল! যায়। 
চলতি কথায় আমর! শুকনে। ব। মেঘলা, শান্ত বা 
ঝোড়ে। ইত্যাদি আবহাওয়ার কথ বলে থাকি। 

আবহাওয়ার বহু বছরের গড় অবস্থাকে 
জলবায়ু বলে । কোনও জায়গার অনেক বছরের 
তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, বার়ুচাপ, আর্ত! 
প্রভৃতির গড় হিসাব.থেকে সে জায়গার জলবায় 
কেমন ঠিক কর। হয়। 

উদ্ভিদ জগৎ জলবায়ু দিয়ে নানাভাবে 
প্রভাবিত হয়। শস্তা উৎপাদনে তাপ, বৃষ্টিপাত, 
বায়ুপ্রবাহ, আদ্রতা ও আলোর প্রভাব সম্বন্ধে 
কিছু আলোচনা করা যাক্‌ । 
তাপ 

স্ুু্বের কিরণে আকাশ, বাতাস, মাটি গরম 
হয়ে ওঠে। দিনে ও রাতে বিভিন্ন খতুতে স্থান 
বিশেষের উচ্চত! ব! নিন্নতার সঙ্গে তাপের সম্বন্ধ 
আছে। সাধারণতঃ ৪-_৫ সেন্টিগ্রেড এর নীচে 


4৩১ 4২১ 
দু কৃষি আধিকারিক ( ভূমি সংরক্ষণ ), পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার । 


র জনে 


বিজ্ঞানের 
“তা আল কুমার মজুমদার 


এবং ৫০ সেঃ এর উপরে কোন ফসল ঠিকমত 
জন্মাতে পারেনা। তাপমাত্রা থেকে কোথায় 
কোন ফসল হবে বা! তার ফলন কেমন হবে তা 
আচ কর! যায়। 

গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশের গাছ বেশী তাপে ও শীত 
প্রধান দেশের গাছ কম তাপে অভাস্ত। তাই 
গম? আলু, মটর, বাঁধাকপি ইত্যাদি শীতের ফসল 
গ্রীন্পপ্রধান দেশে শীতকালে চাষ কর! হয়। 
বেশী ব| অল্প তাপ সহনকারী ফসল তাপের 
তারতম্য অন্ুসারে কম ফলে ব| আদৌ জন্মায় 
ন|। 

ভূত্বকের খনিজ শিল! তাপের দৈনিক ওঠা- 
নামার প্রভাবে ক্ষয় হতে হতে মাটিতে পরিণত 
হয়। 

তাপ প্রভাবে মাটির জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি হয়, 
জৈব পদার্থ পচে যায় ও খাদ্যের উপাদান গাছের 
গ্রহণযোগ্য হয়। খুব বেশী বা কম তাপে 
জীবাণুর কার্বকলাপ কমে বা বন্ধ হয়ে যাঁয়। 

স্বাভাবিক তাপে ফসলের বীজ অস্কুরিত 
হয়; গাছের বাড়; ফুল; ফল ও ফসলের পূর্ণতা 
সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। বেশী তাপে মাটি থেকে 
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ন বাস্প হয়ে উড়ে যায়, ফলে গাছের পাত৷ 
কিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে । তবে প্রচণ্ড তাপে 
।বাণু, ছত্রাক, গাছের অনিষ্টকারী পোক! মরে 
যে ভাবী ফসলের ফলনে সাহায্য করে। 
চানও কোনও ফসলের জীবনকালের বিভিন্ন 
ময়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন ফসলে বিভিন্ন তাপমাতর!র 
যোজন হয়। তাই তাপমাত্রার দিকে লক্ষ্য রেখে 
চান জায়গার ফসলের নিধ!চন কর! উচিত। 
গীঙুমী বায়ু ও বৃষ্টিপাত 

পশ্চিমবঙ্গে কৃষিকাঁজে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী 
যুর প্রভাব অপরিসীম । জুন থেকে সেপ্টেম্বর 
ই বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ধান, 
॥ট, বর্ষার শাকসবজি ইতা।দি এই সময়ে চাষ 
যেখাকে। 

পশ্চিমবঙ্গে শীতকালে বৃষ্টি হয়ন| বললেই 
লে, তাই মাটিতে সঞ্চিত জলের সাহায্যে ব! 
£ত্রিম জলসেচ দিয়ে শীতকালে গম? ডাল; আলু, 
[রষে? শাকসবজি চাষ করা হয়। 

এদেশে কৃষির সাফল্য নির্ভর করে সময়ে 
পটি সুরু হ ওয়।, পর্মাপ্ত বৃষ্টিপাত ও তার যথাযথ 
বস্ত।রের ওপর । এদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
ভাল হলেও ত| সমানভাবে হয় ন|। অনাবৃষ্টি, 
অতিবুষ্টি, সাময়িক খর! প্রায়ই হয়ে থাকে । 

অতিবৃষ্টিতে বন্য!, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি হয়ে জমি 
ও ফসলের ক্ষতি হয় এবং মাটির উৰরত| কমে 
ঘায়।- বন্যার প্রকোপ কমাতে কৃষকরা জল- 
নিকাশী খাল খুলে দিতে বাঁ দরকার হলে সংস্কার 
করে নিতে গারেন। সময় মত প্লাবনের পূৰাভাস 
কৃষকের ফসল ও জীবন রক্ষায় সাহায্য করে। 
বন্যা! প্রবণ এলাকায় বন্য! সহনশীল ফসলের চাষ 
কর। যেতে পারে। 


অনাবৃষ্টিতে জমি চষা ও ফসল জন্মানৈ! 
কঠিন। গাছ বাড়ে না, ফলনও কমে যায়৷ সেই 
অবস্থায় অনাবৃষ্টিরোধক বা খর! সহাকারী ফসল 
ব। খর! এড়াতে জলদি জাতের ফসল লাগানো 
যেতে পারে। 

বৃষ্টির জল মাটির উদ্ভিদ খাগ্তকে তরল ও 
দ্রবীভূত করে গাছের গ্রহণোপযোগী করে জৈব 
পদার্থকে দ্রুত পচিয়ে দেয়। তাছাড়। সামান্য 
নাইট্রোজেন ও সালফার বাতাস থেকে এনে 
মাটিতে যুক্ত করে। 

বর্ধার জলের সঙ্গে চাষের প্রধান কাঁজগুলি 
একই সময়ে হওয়। প্রয়োজন, তাই বর্ষারম্তের 
তারিখের পূর্বা্ভীস ও ফসলের জীবনকালে 
সম্ভাব্য বর্ধার আভাসের এত গুরুত্ব | 
আড্রতা 

তাপ ও বৃষ্টির মত আর্রতাও কৃষিকাজকে 
প্রভাবিত করে। বৃষ্টি ও বাযুপ্রবাহের উপর 
বাতাসের আদ্রতা নির্ভর করে। বর্াকালে 
আদ্রতা! বেশী এবং শীতকালে জলাভাবে আদ্রতা 
কমেযায়। বৃষ্টিপাতের তারতম্যে আদ্র তারও 
তারতম্য হয়। 

প্রত্যেক ফসলের নির্দিষ্ট আর তার প্রয়োজন । 
বাতাসের আদ্রতার উপর লক্ষ্য রেখে ফসলের 
চাষ ঠিক কর! হয়। কম আত্রতায় ফসল উৎ- 
প|দন কর! কঠিন, আবার বেশী আদ্রতায় রোগ 
পোকার প্রাদুর্ভাব বাড়ে। শুকনো এলাকায় 
সেচের বন্দোবস্তে বাতাসের আদ্রতা কিছু বাড়ে। 
বায়প্রবাহ 

সমুদ্রের জল বাস্পীভূত হয়ে মেঘ স্বষ্টি করে । 
বায়ুপ্রবাহ তা ভূখণ্ডে নিয়ে আসে ও বৃষ্টি হতে 
সাহাযা করে। 
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বায়ুপ্রবাহ বায়ুমণ্ডলের তাপ নিয়ন্ত্রিত করে। 
এর সাহায্যে কোন কোন ফসলের পরাগ সংযোগ 
হয়। ঘুণিঝড়ের জন্য বেশী জোরে বাতাস বইলে 
ফসলের ক্ষতি হয়। তাছাড়া বেগবান বায়ু 
ভূমি ক্ষয় করে, রোগ ও আগাছার বীজ ছড়ায়, 
পতঙ্গ থেকে পরাগ সংযোগে বাধ! ঘটায় ও 
ফসলের ভূপতন ঘটিয়ে ফলন কমায়। 

ঝড় ঝঞার পূর্বাভাস আবহাওয়াবিদূুর! 
২---১ দিন আগেই জানাতে পারেন। অসময়ের 
বৃষ্টি, প্রবল বর্ষ। বা! ঝড় ঝঞ্ার সাবধ।নবানী 
পাওয়৷ মাত্র কৃষকর! ফসল বোন! বন্ধ, চারাকে 
রক্ষ1, জলদি ফসল কাটা, শস্য গুদামজাত 
ইত্যাদি করে লোকসান এড়াতে পারেন। 
আলো 

আলোর প্রধান উৎস সূর্য, সূর্যের আলে! 
শস্যের 


ছাড়। কোন গাছ বাচতে পারে না। 
বাড়'ও ফলনের ওপর আলোর যথেষ্ট প্রভাব 


দেখ। যায়। আলে! ছাড়া গাছের সবুজ অংশ 
তৈরি হয় না। ফলে আলোক সংশ্লেয গ্রক্রিয়। 
বন্ধ হয়েযায়। আলোর সাহায্যে দিনের বেলায় 
আলোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়! ব৷ গাছের খান্ত প্রস্তুত 
ঠিকমত হয়ে থাকে । 

আলোর তারতম্যে গাছের পূর্ণতা লাভের 
তারতম্য হয়। বড় দিনের বেশী সময়ের 
আলোতে কোন কোন শস্তে ফুল ফল আসে, 
কোন ফসলে কম সময়ের আলোতে ফুল ফল ধরে। 

আলে! উদ্ভিদ মূলের বাড়ে বাধ! দেয়। 
তীত্র আলোয় কোন কোন শস্তের বীজের 
'অঙ্কুরে।দগম ব্যাহত হয়। ত! সত্বেও শস্তের 
পূর্ণত। লাভে আলোর অবদান যণেষ্ট । 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ-জোষ্ট : ১৩৮৪ 

রুষি ও আবহাওয়া 

হাল দেয়! থেকে ফসলের জীবন কাল পর্যন্ত 
আবহাওয়ার প্রভাব থাকেই । ফসল গুদামজাত 
করার পরও আবহাওয়ার হেরফেরে দামের ওঠা- 
নাম! চাষের আয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে। 

বন্যার জল ধরে রেখে কম জলে চাষ, ভূমি 
সংরক্ষণের দিকে নজর রেখে চাষ, জমিতে আল 
বাঁধ দিয়ে চাষ, হাওয়া ও তীত্র শীত বা তীত্র 
তাপ রোধক গাছ লাগিয়ে প্রতিকূল আবহাওয়া 
থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে বাঁচা! যাঁয়। 

পুণার ভারতীয় আবহাওয়! বিভাগের অধীনে 
সমস্ত দেশে মান মন্দির আছে। কলকাতায় এর 
আঞ্চলিক কেন্দ্র আছে। কৃষি বিভাগে কৃষি 
আবহাওয়! তত্ববিদ আছেন ও ভার অধীনে 


সরকারী খামারে অনেকগুলি আবহাওয়া কেন্দ্র 


আছে। আকাশবাণী মারফত বাংলা ভাষায় 


কৃষকদের সুবিধার জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস, 


ঝড় বৃষ্টির সাবধানবানী ইত্যাদি নিয়মিত প্রচার 
কর! হয়ে থাকে। 

চাষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী 
প্রভৃতি সকলেরই জলবায়ুর কারণ, ফসলের বাড় 
ও ফলনের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব সম্বন্ধে সঠিক 
ষ্ৰান থাক! দরকার । কারণ ভাল বা মন্দ আব- 
হাওয়| ফলনের স্বাভাবিক প্রত্যাশাকে সফল বা 
নষ্ট করতে পারে। কাজেই অর্থকরী চাষের জন্য 
ফসলের জীবনকালে অনিশ্চিত আবহাওয়ার জন্য 
কৃষক খে ঝুঁকির সম্মুখীন হন, তা মোকাবেল! 
করতে আবহাওয়ার সঙ্গে ফসলের সম্বন্ধের প্রকৃত 
জ্ঞান চাষের সঙ্গে যুক্ত সকলেরই থাকা দরকার। 





বসুগ্ধর| £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ১ম-২য সংখ্য! 





টি এণ্ড ভির একটি পদ- 
ক্ষেপ কৃষকের সঙ্গে গ্রাম- 
সেবকের যোগাযোগ । 
যোগাযোগ করে আলো।- 
চন! করে নিচ্ছেন গ্রাম” 
সেবক। 





৩৪ 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ-উজ্যো্ঠ £ ১৩৮৪ 





৮4 নক 


চি 
+ 


কৃষকদের প্রশিক্ষণ 
চলছে টি এণ্ড ভি কার্য- 
সুচীতে । 


কয়েকজন কৃষক লিভে- 
দের মধ্য কথ! বলছেন 
কার্ধস্থচী নিয়ে। 


3৪৮ Dts 


* টার $0 
১৫৮০ OG 


গ্রামসেবক কৃষকের 
ক্ষেতে গিয়ে ফসল 
দেখে পরামর্শ উপ- 
দেশাদি দিচ্ছেন। 


বনুদ্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ 





৮) 


বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি 
& ম্যাকনামার! মাশয়ও 
এই কার্ঘসুচীর তারিফ 
করেছেন। তিনি ককের 
সঙ্গে কথ! বলছেন উৎ- 
সাছে। 





শুধু বৈঠকী প্রশিক্ষণই নয়, 
ক্ষেতে হাতে কলমে শিক্ষা 
দেয়া হয় কষককে। সাঞ্চল 
গ্রামে তারই আয়োজন । 


কষকদের পটু করে ভুলতে 
গ্রামসেবকেরও প্রশিক্ষণ 
দৰকার। চিত্রে দেখ! 
খাচ্ছে গ্রামসেবকদের 
পাক্ষিক প্রশিক্ষণ চলছে। 





৩৬ 





এই প্রত্যয় নিয়ে তিন বছর আগে শুরু হয়েছে ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প ৷ 
নয এর কর্মব্যন্ততা পরিব্যাপ্ত পশ্চিমবাৎলার ১৪৪০টি গ্রামে ) আমাদের শত শত সহকর্মী সময়ের 
EX সঙ্গে পাটছড়। বেঁধে কাজ করে চলেছেন হাটে মাঠে প্রান্তরে ৷ হদয়মনে ঠারা কযতের সঙ্গ 
একাকার ৷ সবার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গেয়ে ওঠেন “জয় আমাদের হবেই হবে)” 
ক্রমবিবর্ভনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা । চলেছি প্রগতির পথে । চলতি পথে 
এই স্বর পরিসর সময়ে আমরা পেয়েছি অনেক কিছু -ভবি্কতে পার আরও আনে । মাত্র 
একবছরের কাজের সমীক্ষায় প্রকন্পভুক্ত প্রামগুলিতে যে ইঙ্গিত পেয়েছি, তা হলো ঃ 


€ সামগ্রিক কষি আয় বেড়েছে শতকরা ৩২২০ ভাগ, 
La j © সুফলা (২০৪ ২০ £০) সারের ব্যবহার বেড়েছে শতকরা ১৮৭ ভাগ, 
@ শতকর। ৭০ থেকে ৯০ জন ক্রয়ক উন্নত ক₹ষি পদ্ধতির কলা-কোঁশল ও তার 
সুফল প্রত্যক্ষ করেছেন প্রদর্শন ক্ষেত্রের মাধ্যমে, 
© মুখ্যগ্রামের শতকরা ৭৫ জন এবং গ্রামগুচ্ছের ৪৫ জন কলষক আজ উন্নত 
mh. f চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, 
১০৯ € ১১০টি অগভীর নলরুপ বসিয়ে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হয়েছে, 
© নতুন করে সংযোজিত হয়েছে ২০টি সার বিপণন কেন্দ্র, ১০টি কীটনাশক 
ওঁষধ বিক্রয় কেন্দ্র এবং ২টি ক্লষি সেবা কেন্দ্র । 


গারতজারান মার পশিল্ষণ একর 


১২বি, রাসেল গ্রীট, কলিকাতা _-৭০০৭১ 


চা 
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ক্তধি সম্প্রসারণ আধিকারিকদের 
জন্য সার ব্যবহার বিষয়ে 


অ/লেচন। চঞ্ 


বাঁজোর বর্তমান কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীতে 
বিভিন্ন কের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকদের 
ভূমিক! খুবই গুরুত্বপুণ । তাদের প্রথম ও প্রধান 
কাজ হল বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষির বিভিন্ন কলা- 
কৌশল কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা 
এবং খুঁটিনাটি বিষয় বিশদভাবে আলোচন! করে 
বুঝিয়ে দেওয়া । এই সঙ্গে এই সব নতুন কৃষি 
পদ্ধতি নেওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় সার। রোগ ও 
কীটনাশক ওঁষধাদি, উন্নত জাতের বীজ প্রভৃতি 
কৃষক যাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে, ঠিক সময়ে ও 
গ্তাষ্য দামে পান সেদিকেও কৃষি সম্প্রসারণ 
আধিকারিফদের নজর রাখতে হয়। কৃষক তার 


৩৮ 


জসিতে "চাষের ব্যাপারে বিভিন্ন সমস্ত! নিয়ে কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিকের কাছে উপস্থিত হন। 
কৃষি ও এ এলাকার চাষ সম্বন্ধে কৃষি সম্প্রসারণ 
আধিকারিকদের যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে 
__এই সমস্যা! কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে 
তার পরামর্শ দেন। সমস্যা খুব জটিল হলে উপর- 
তলার বিশেষজ্ঞদের জানান । 

সার ব| অন্যান্য কৃষি সরঞ্জাম পেতে অস্ুব্ধি। 
হলেও কৃষক কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিককে ই 
জানান-_ _সরাসার কিংব! গ্রামসেবকের মাধমে । 
সারের উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থাদি 
একটি সর্বভারতীয় নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও 


bal 


পরিচালিত। সারের অভাব হলে বা দাম 
বাড়লে সে সম্পর্কে খবর রকে অবশ্যই পৌঁছয় 
কিন্তু কেন এই অবস্থার সৃষ্টি হল, কতদিন এই 
অভাব চলবে; দাম কেন বাড়লো, আগামী 
কয়েক বছরে এ বিষয়ে কোন পুর্ব্বাভাষ পাওয়া 
সম্ভব কিনা এগুলির উত্তর সব সময়ে কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিকদের কাছে তৈরি থাকে 
না। এ সম্বন্ধে তথ্যাদি রকে থাকলে কৃষকদের 
এ সব বিষয়ে তার! আগেভাগে জানাতে পারেন 
এবং কৃষক তার কৃষি কর্মসুচী সেইভাবে তৈরি 
করতে পারেন। 

সার ব্যবহার বাড়ার হার আশানুরূপ ন! 


হওয়ার একটি প্রধান কারণ হল, গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট 


সংখ্যায় খুচরে! সার বিক্রেতার অভাব। খুচরো 
বিক্রেতা নিয়োগের ব্যাপারে প্রধান অন্ুবিধা- 
গুলির বিষয়ে জানতে পারলে কৃষি সম্প্রসারণ 
আধিকারিক মহাশয় সার উৎপাদক ও বিতরকদের 
সাহায্য করতে পারেন। তিনি এ এলাকার 
অনেক “কাছের মানুষ”, শহরের সার বিপণন 
অফিসের একজন বিক্রয় প্রতিনিধির চেয়ে তার 
প্রভাব গ্রামের ব্যবসায়ী মহলে অলেক বেশী। 

সার উৎপাদক ও বিতরকর! বিভিন্ন কৃষি 
উন্নয়নমূলক কর্মসুচী নিয়েছেন, সারের ব্যবহার 


পরীক্ষ! করে দেখার জঙ্তা। এই কর্ম্মমূচী মাঠে 


রূপায়ণে অনেক সময় অসুবিধা! দেখা দেয়। 
প্রতি ব্লকে তাদের পক্ষে কর্মী নিয়োগ কর! সম্ভব 
নয়। কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক এখানেও 
তার প্রভাব প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে তার 
ব্লকে এই কর্মনৃচীগুলি রূপায়ণে সাহায্য করতে 
পারেন। 

দেখা যায় সার উৎপাদক ও বিতরকদের চিন্তা 


বসুন্ধর! £ ?বশাখ-জ্যেষ্ঠ : ১৩৮৪ 


ভাবন৷ ও কর্ম্মস্থচীর সঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ 
আধিকারিকদের যোগ সম্পর্ক অনেক সময় খুব 
ঘনিষ্ঠ নয়--যদিও ছুপক্ষেরই উদ্দেশ্য হল উন্নত 
কৃষি পদ্ধতির খবরাখবর ও বিভিন্ন তথ্য দ্রুত 
গ্রামে পৌঁছে দেওয়া । 

ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন অফ ইগ্ডিয়ার 
পূর্বাঞ্চলীয় শাখা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি 
বিভাগের যৌথ উদ্যোগে তাই বিভিন্ন জেলায় কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিক এবং সার উৎপাদক ও 
বিতরকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা চক্রের 
আয়োজন কর! হয়। এই আলোচনাচক্রের 
প্রধান উদ্দেশ্য হল -- 

১) কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকদের সর্- 
ভারতীয় ভিত্তিত সার উৎপাদন, সরবরাহ এবং 
সার ব্যবহার বৃদ্ধির মূল সমস্যাগুলির সঙ্গে 
পরিচয় আরও নিবিড় করে তোল!। 

২) সার উৎপাদক ও বিতরকদের বিভিন্ন 
কৃষি উন্নয়ন কর্মসুচী সম্বন্ধে তাদের জানানো | 

৩) সার ব্যবহার বাড়ানোর প্রচেষ্টায় সার 
উৎপাদক ও ব্লক পর্যায়ে কৃষি কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন 
সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে মত বিনিময়ে যাতে 
সমবেত প্রচেষ্টায় বেশী সংখ্যায় খুচরো সার 
বিক্রেতা নিয়োগ কর! যায়, সার ব্যবহার জনপ্রিয় 
কর যায় এবং সার ব্যবহার বৃদ্ধির হার দ্রেত 
বাড়িয়ে তোল! যায়। 

গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে নদীয়া) 
বীরভূম, বর্ধমান, মালদা ও পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলায় এবং জামুয়ারীতে হুগলী জেলায় এই 
আলোচনাচক্রের আয়োজন কর! হয়। একদিনের 
এই আলোচনাচক্রগুলি প্রতিটি জেলাতেই ছিল 
সর্বক্ষণ খুবই আকর্ষণীয় । নানা বিষয়ে আলোচন! 


৩৯ 


বনুদ্ধর| £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখা! 





হয়; সারের কার্কারিত। বাঁড়ানে। বিষয়ে 
যেমন কৃষি বিশেষজ্ঞের! কৃষি পদ্ধতির নান! দিক 
নিয়ে আলোচনা করেন, তেমনই সারের দাম; 
বিশেষ কয়েক রকম সারের অভাব প্রভৃতি নিয়েও 
আলোচনা হয়। সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ কার্যকরী 
করা বিষয়ে বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা! নিয়েও আকর্ষণীয় 
আলাপ আলোচন! হুয়। রাজ্যের কৃষির স্বার্থে 
বিভিন্ন প্রস্তাবও এখানে রাখ! হয়। 
আলোচনার শেষে সব জেলার কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিক জানালেন এই সুযোগ 
পেয়ে তারা খুনী । তাদেরও অনেক সমস্ত! ছিল 


রাজ্য সরকার 
আয়োজিত বীর- 
ভূমে অনুষ্ঠীত কৃষি 
সম্প্রসারণ আধি- 
কারিকদের সার 
বিষয়ক আলে|- 
চন। ৮ঞে ভ।ষণ 
দিচ্ছেন বীগতমের 
জেল শাসক 

৪) কে, এম, মণ্ডল 


তাঁরাও এই সভায় ব্লকে সার সর্বরাহ ব্যাপারে 
তাঁদের অনেক অন্বিধার কথা জানাতে পারলেন! 
সার উৎপাদন ও বিভরণ বিষয়ে অনেক নতুন 
কথা তার! শুনতে পেলেন। অন্যাগ্ত জেলার 
পরবর্তী আলোচনাগুলি যাতে আরে! কার্যকরী 
করে তোলা যায় তারজন্য তার! কতগুলি প্রস্তাব 


দেস। সেই অনুসারে আলোচনার বিষয়বন্ততে 


কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে পরের আলোচনার 
আরও ভাল ফল পাওয়া যায়। অন্যান্য 
জেলাগুলিতেও এই আলোচনাচক্রের আয়োজন 
কর! ক্রমশঃ হবে। 


5০ 


# 





" শন থয়ি 


জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং 
জেলার কিছু অংশের জলবায়ু পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য 
জেলার মতে! নয়। বছরে ছটি খতুর মধ্যে 
এখানে বর্ধা ও শীত এই ছুটির প্রাধান্যাই বেশী। 
কারণ, বর্ষা নামে চৈত্রের শেষ অথব! বৈশাখের 
প্রথমে, চলে আশ্বিন পর্যস্ত। আর শীত আসে 
কাতিকের প্রথমে, চলে ফাল্গুন পর্বস্ত। তাই 
উচু বা অপেক্ষাকৃত উচু জমিতে প্রাক খরিফে 
আউশ (ভাছুই ) আর শীতে প্রধানত সরষে, 
আলু ও তামাকের চাষ হয়ে থাকে। 

শীতের গম চাষে উত্তরবঙ্গের পথ প্রশস্ত। 
কিন্তু ধান চাষে এর স্থান কতটুকু? এখানে শীতের 
গ্রচণ্ডতার জন্য বোরে! ধানের চাষ করা যায় না। 
প্রাক খরিফে ধান চাষে এখানকার জলবায়ুর 
উপযোগী নির্ধারিত জাতের অভাব, আর রয়েছে 
আগাছা ও রোগপোকার অত্যধিক আক্রমণ । 
তাই ফলনও আশানুরূপ পাওয়া যায় না। 


ক্ষেত্রপাল, জেল| কৃষি বীজ খামার, জলপাইগুড়ি। 
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টাক ধরি 
4214 0৮ 


নরেশ চন্দ্র সরকার 


এসব অসুবিধা সত্বেও, এই অঞ্চলের কৃষকর। 
উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত মাঝারি ও অপেক্ষাকৃত উচু 
জমিতে প্রাক খরিফে ধান ও তিল চাষ করে 
দেশকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে আরে! একধাপ 
এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন । তা সম্ভব এখানকার 
সময়োপযোগী বৃষ্টির সুবিধা ও ছুই একটি উন্নত 
ব্যবহারিক দিকের স্ুষ্টু প্রয়োগবিধির মাধ্যমে 
অর্থাৎ যথাযথ বীজের জাত, বীজ বোনার সময়, 
সার প্রয়োগ ও মাগাছ। দমনের মাধামে। 

তাই, প্রাক খরিফে ধান চাষ সম্পর্কে কিছু 
পরীক্ষালন্ধ তথা পরিবেশন করছি। 

প্রথমেই দেখ! দরকার প্রাক খরিফের ধান 
চাষ কেমন হবে। এখানকার জলবায়ুর উপ- 
যোগী এমন জাতের প্রয়োজন য| ৯০-১১০ দিনে 
পাকে। শৈত্যসহনশীল ও কিছু রোগ গ্রতি- 
রোধক ক্ষমতা আছে। দ্বিতীয়তঃ) এই ধান 
বোনা! হবে, না রোয়া হবে? 


বন্থুপ্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ১৭-২য় সংখ্য! 


প্রথণেই দেখ| যাক, জলপাইগুড়ি জেলার বৃষ্টিপাতের নমুনা! £ 


গত কয়েক বছরের বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের 
পরিসংখ্যান 
০4 
করান. 
৪৬৬৩ 
মিমি ? তু 
৩**০ মিনি ” 


২০০০ মিমি 


১৪৩৬০ মিমি 









১৯৭২ ১৯৭৩ ১৯৭৪ ১৯৭৫ ১৯৭৬ 


১৯৭৬ সালের মালিক বৃষ্টিপাতের একটি 


পরিসংখ্যান 
FE 
৫০ 
১০০০ মিমি ? 
৮০০ মিমি এ / \ 
ec ef \e 
ত শে £/ \e 
৪০* মিমি = $ tS 
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এই পরিপ্রেক্ষিতে ধান চাষের কথায় আস। 
যাক্‌ । 

প্রাক্‌ খরিফ খন্দে অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে 
বোনা ধান ন| করে রোয়| ধান করতে পারলে 
ফলন ভানেক বেশীহয়। এই খন্দে এই অঞ্চলে 
রোয়। কর! খুব একট! কষ্টসাধাও নয়। কারণ 
এখানে এই সময় ( এপ্রিল-মে মাসে) যা বৃষ্টি 


জতৈর নাম 


১) আই-ই-টি-২৬৬২ 
২) আই-ই-টি-২২২২ 
৩) পুষ1-২-২১ 

৪) আই-ই-টি-২৩৬১ 
৫) সি-আর-১২৬-৪২-১ 


রোয়! ধান তুলে রবি মরন্থমে অনায়াসে গম, 
আলু ব| সরযের চাষ করা যায়। তাছাড়া মগের 
চাষ এই পর্যায়ে করেও (বি-১) আর একট! 
ফসল তোল! যায়। ফাল্তন-চৈত্রে (ফেব্রুয়।নী- 
এপ্রিল ) বুনে বৈশাখে তুলে নেওয়া যায়। 

আর বোন! ধানে এখানকার অনিয়মিত বৃষ্টির 
জন্য জাগাছ! ড্রুত বেড়ে মায় এবং জমিতে 
“জে!” এর অভাবে আগাছ! মুক্ত করে শন্তের 
ঠিকমত পরিচর্ণ! করা যায় না। ফলে ফলন 
অত্যন্ত কমে যায়। আর পরিচর্যার খরচও খুব 
বেলী। 

এইসব কারণে এ অঞ্চলের অনেকেই প্রাক 
খরিফ খঙ্দে বেশ কিছু জমি পতিত রেখে পরে 


বন্মুন্ধর। £ বৈশাখ-জোচ £ ১৩৮৭ 


হয় তাতে জমি আগে তৈরি করা থাকলে এই 
বৃষ্টিতেই মে মাসের মধ্যে রোয়া কর! সম্ভব । 
আর বাকী সময়ে অর্থাৎ জুন_আগষ্টে যে বৃষ্টি 
হয় তাতে আবাদ উঠে আসে। ফলনও পাওয়। 
যায় বোনার থেকে প্রায় দেড়গুণ। কয়েকটি 
জাতের বোন! ও রোয়! চাষের পরীক্ষার ফলাফল 
এখানে দেওয়| ছল । 


বোন! করে একর রোয়া করে একর 
প্রতি ফলন প্রতি ফলন 
১০৭০ কেজি ১০৯০ কেজি 
১৬০০ % ১১৯৬ % 
১০০০ 99 ১১৩০৩ 9 
৯০০ ৮ ১২২০ » 
৬৯০ 5) ১৩৩০ *% 


রোয়! আমন করেন। 

এই সব কারণে প্রাক্‌ খরিফে রোয়। করে 
চাষ করাই ভালে!। তবে যদি একান্ত রোয়া 
কর! না চলে তৰে বাধ্য হয়ে ধোনা ধান চাষ 
করতে হবে। এই ক্ষেত্রে আগাছ! ধ্বংসের জগ্য 
ধান বোনার ২--৩ দিনের মধ্যে একর প্রতি 
২২--৩ লিটার মেচেটি ২৫০-৩০০ লিটার 
জলে গুলে জমিতে স্প্রে করে মাটি ভিজিয়ে দিতে 
হবে। এতে আগাছা খুবই কম হবে। 
প্রাক খরিফে কোন জাত বোনা চলে 

জলপাইগুড়ির জেল! বীজ খামারে ১০. 
১১০ দিনে পাকে এমন কয়েকটি জাত বোনা করে 
যে ফলন পাওয়া গেছে ত৷ এখানে দেওয়া হলে! । 


বনুদ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ|। 
জাতের নাম 


১) আই-ই-টি-২৬৬২ 
২) » ৮ * ২২২২ 
৪. 5১586 
৮. ৮ ২৩৬১ 
» ৮ %8৫৫৫ 


পুষ।-২-২১ 


এর থেকে বোঝা যায় যে আই-ই-টি-২৬৬২, 
২২২২ ও ১৪৪৪ জাতগুলি বোন! হিসাবে চাষ 
কর। চলে। পুষা-২-২১এ ধসার আক্রমণ হয় 


জাতের নাম 


সি-আর-১২৬-৪২-১ 
আই-ই-টি-২২২২ 
আই-ই-টি-২৬৬২ 
আই-ই-টি-২৩৬১ 
পুষা-২-২১ 


এই পরীক্ষার ফলাফল থেকে মনে হয় সি- 
আর-১২৬-৪২-১, আই-ই-টি-২৬৬২) ২২২২) 
রোয়। হিসাবে চাষ কর! যেতে পারে। পুষাঁ- 
২-২১এ ধসার আক্রমণ হয়। বোন! ধান 
(সাবিতে ) বোনার সময় এপ্রিল মাসের ২য় 
সদন পর এবং রোয়। ধানের সময় মে মাসের 
১ম 1415 ২য় সপ্তাহ । উভয় ক্ষেত্রেই পরে যে 


পাকতে সময় 
লাগে 
৯৮ দিন 
১০৮ » 


একর প্রতি 
ফলন 
১০৭১ কেজি 
১৩০০ % 
১১২, ৪ 
» st 


bo) 


এবং সময়ও বেশী লাগে। 


_ ওঁ খামারেই প্রাক্‌ খরিফ খন্দে রোয়। করে' 


কর। কয়েকটি জাতের ফলন নীচে দেওয়া হলে 


পাকতে সময় 
লাগে 
৯৯ দিন 
১০৮ » 


একর প্রতি 
ফলন 
১৩৩০ কেজি 
১১৯০ % 
১০৯০ »%) a৮ ৯১ 
১১৪ % 
১০৫ % 


১২২০ » 
১১০০ »%» 


বৃষ্টি পাওয়। যায় তাতে আবাদ উঠে যায়। 


বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে মাঝারি ব! 
নাঝারি উচু জমিতে প্রাক খরিফে পূর্ববণিত 
জাতের ধান আবাদ করে উৎপাদন ৰাড়ানে। 


যেতে পারে। 


মাঝারি উচু জমিতে পর পৃষ্ঠার শস্য পথায়ের 


যে কোন একটি অনুসরণ কর! চলে। 





¥ 





১। (ক) মুগ-_বি-১, বি-১০৫ ::--৭ই চৈত্র 
থেকে ৭ই জ্যেষ্ঠ । 


(খ) ধান__-আই-ই-টি-২৬৬২ :--১*ই জ্যৈষ্ঠ 
থেকে ২১শে ভাদ্র । 

(গ) গম £-২১শে কাতিক থেকে ৩০শে 
ফান্তন। 


২। (ক)ধান-_-১ল! বৈশাখ থেকে ১০ই ভাদ্র। 

_ (খ) কলাই--১৫ই ভাদ্ৰ থেকে ১০ই অস্রাণ। 

(গ) গম--১৫ই অজ্াণ থেকে চৈত্রের 
শেষ। 

৩। (ক) তিল--১৫ই ফাল্গুন থেকে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ । 
(খ) মুগ_-১৫ই ভাদ্র থেকে ১৫ই কাতিক। 
(গ) গম--২১ শে কাতিক থেকে ৩০শে 

ফাল্গুন । 


৪। (ক) পাট--১ল৷ চৈত্র থেকে ২১শে আযাঢ়। 

(খ) ধান_-২৫শে আযা় থেকে ২৪শে 
কাতিক। 

(গ) গম--৩০শে কাতিক থেকে ৩১শে 
ফাল্গুন । 

পশ্চিমবঙ্গে আউশ ধানের এলাকা আমনের 
ই ভাগ। ১৯৭৬-৭৭ সালে উচ্চ ফলনশীল 
আউশের লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ২১ ভাগের বদলে 
ধর! হয়েছিল শতকর। ৪২ ভাগ। কৃষকর! যদি 
একটু যত্ন নিয়ে এখানকার মাঝারি উঁচু জমিতে 
প্রাক খরিফে আউশ (বোন!) অথবা রোয়! 
ধানের চাষ করেন, তবে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় 
পৌঁছানো কঠিন হবে না। কৃষকর! উচু জমির 
সদ্ধযবহার করে জমিকে দোফসলী করতে 
পারবেন। 


8৫ 


আরো আমের জনয 
পুরানো গাছে ভেণিয়ার 
গ্রাফটি? করুন 





অনেক সময় দেখ! যায়৷, আম বাগানের 
বেশ কিছু গাছ। আর ফল দেয় না, ফিংবা যা 
ফল দেয়, তায় মানও হয় নীচু স্তরের। ফলে 
মালিকের ক্ষতির অঙ্ক বেড়েই চলে। কিন্ত আম 
বাগানের মালিক কি জানেন, তার বাগানের 
বন্ধ্যা গাছগুলিকে ভেনিয়ার গ্রাফটিং করে আবার 
অচিরেই ফলবানঃ সতেজ ও সুন্দর করে তোলা 
যায় এবং এ কাজ মোটেই শক্তও নয়। 

সাধারণতঃ দেখ! যায় যে সব গাছ ফলের 
বীজ থেকে জন্মায়, সেগুলিতে মাতৃ উদ্ভিদের 


বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তন হতে থাকে, ফলে ফলের 
মানও ক্রমশই নিচু হয়ে ঘায়। এই অন্থুবিধ। 
দূর করার জন্তই অঙ্গজে-জননের নুপারিশ কর! 
হয়। ফলের গাছকে ছাটাই করে ভেনিয়ার 
গ্রাফটিং করলে দু-এক বছরের মধ্যেই পর্যাপ্ত 
ফলনশীল হয়ে ওঠে । ফলে বাগানের শোভা! ও 
মালিকের মুনাফার অংক ছুইই বেড়ে চলে এক- 
সঙ্গে । 

বাগানের অনুন্নত গাছগুলিকে কাট-হাট 
করার সব থেকে ভালে! সময় হলে! জুলাই থেকে 


৪৬ 





Ld 


আগস্ট মাস। মূল ডালগুলি অবশিষ্ট রেখে 
গাছের মাথাগুলি ও অন্য ডালপালাগুলি ছেঁটে 
ফেলে দিতে হবে। আগের বছর অথবা 
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে এই চাঁটাই করে 
রাখতে হবে। তারপর কলম করা যায় এরকম 
আমগাছ থেকে তিনমাস বয়সের ১০ থেকে 
১৩ সেন্টিমিটার লম্বা! ও পেন্সিলের মত সরু 
একটি ডাল কেটে নিন (Scion stick )। 
কয়েকদিন পরে পাতাগুলি ঝরে গেলে বোঝা 
যাবে যে, কলমের জন্য সায়নপ্টিক তৈরি হয়ে 
গেছে। সায়নশ্টিক ভিজে খবরের কাগজে জড়িয়ে 
পলিখিনের ব্যাগে রাখলে ছয় থেকে সাত দিন 
অবধি সংরক্ষণ কর! যায়। 

এবার সায়নস্টিক ও রুট স্টক (অর্থাৎ যে 
গাছে কলম লাগাবেন) কলমের জন্য তৈরি 
হলো। সায়নস্টিকের মাঝখানে এবার ছুই- 
তৃতীয়াংশ গভীর বাঁকা করে চিরে দিন। তারপর 
রুট স্টকে, লায়নপ্টিকের মাপ নিয়ে দাগ দিন। 
এবার রুটস্টকের এক-তৃতীয়াংশ গভীরে চিরে 
দিন। তারপর রুটস্টকের চেরা জায়গায় সাঁয়ন- 
স্টিকের চের! জায়গা রেখে, ছুটিকে একসঙ্গে জুড়ে 
দিয়ে ৩০০ থেকে ৪*০ গজ এলকাধিন ফিল. 


৪৭ 


খহুন্ধর! £ বৈশাখ-জ্ৈষ্ঠ £ ১৩৮৪ 


দিয়ে বেশ শক্ত করে জড়িয়ে দিন। জড়ানোর 
সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে ছুটি ভালেরই ওপর 
দিক ছুটি খালি থাকে। এর প্রায় পনের দিন 
পরে, সায়নস্টিকের ডগায় কচি পাতা ধরতে 
শুরু করবে, তখন রুটস্টকের ডালটির মাথাটি 
কেটে ফেলুন, এতে পাতা সহজে বাড়বে । এর 
তিন মাস পরে ডালে জড়ানো ফিলমের ফিতেটি 
খুলে ফেলুন। 

এবার গাছের ভালে! বাড়ের জন্য যথোপ- 
যুক্ত সার ও সেচ দিন। কলমের নীচের দিকে 
যদি কোন পাতা বেরোয়, সেগুলি তুলে ফেলুন। 
এর পর সায়নস্টিক ও রুট স্টক সবুজ থাকলে 
বোঝা যাবে, কলম ঠিকমত লেগে গেছে। এর 
পর ধীরে ধীরে ডালপালা! গজিয়ে গাছটি আবার 
নতুন জীবন লাভ করবে। ঝড়ের সময় গাছের 
ডালগুলি বেঁধে দিলে; গাছটি হেলে বা ভেঙ্গে 
পড়ার ভয় থাকবে ন1। 


বিভিন জাতের ডাটার মধ্যে কাটোয়! 
ডাটা একটি পরিচিত নাম। অন্যান্য ড'টার 
মতই সহজে ও কম খরচে এর চাষ কর! যাঁয়। 
শাকের ড'টায় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ যথেষ্ট 
পরিমাণে থাকে, সেজন্ে প্রতিদিনের খাস 
তালিকায় এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পশ্চিমবঙ্গে 
সাধারণতঃ ২৪-পরগণ!, হুগলী ও বর্ধমান জেলার 
কিছু কিছু এলাকায় ব্যাপকভাবে এই ডাটার 
চাষ হতে দেখ! যায় । তবে মিষ্টতার দিক দিয়ে 
কাটোয়। মহকুমার কয়েকটি জায়গার ডাঁট। 
সবচেয়ে ভাল। বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যা নিয়ে 
চাষ করলে অন্যান্ত এলাকাতেও বেশ লাভজনক 
ভাবে কাঁটোয়! ডাটার চাষ কর! সম্ভব । 


পে ৯-০০০০০/রাা০প 
কৃষি সম্প্রসা্প আধিকারিক, কাটোয়! ১নং ব্লক, 
বর্ধমান । 





নুশীল কুমার বিশ্বাস 


ডাট। চাষে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ নজর 
দেওয়। দরকার) যেমন 
মাটি ও জমি তৈরি 

জলনিকাগি ব্বস্থাযুক্ত দোআশ ও এটেল 
দে।জীশ মাটি ডাটা! চাষের উপযুক্ত । সাধারণতঃ 
রবি মরস্ুমে আলু তোলার পর সেই জমিতে 
ডাঁটার চাষ লাভজনক হবে। কারণ এ জমিতে 
দু'এক বার লাঙ্গল দিলেই জমির মাটি তৈরি 
হবে। জমি তৈরির সময় হিশেষ কোন সার 
দেওয়ার দরকার হবে না। আলুতে দেওয়া 
সারের অবশিষ্ট অংশই ডাট। চাষের পক্ষে 
যথেষ্ট। 

গম অথব! অগ্য ফসল তোলার পর একর 
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প্রতি ১০--১২ গাড়ী গোবর সার দিয়ে ভাল 
ভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হুবে। 
পরে মই দিয়ে মাটি সমান করে ১ ফুট পর পর 
> ফুট চওড়। ৩ ইঞ্চি গভীর নালা করতে হবে। 
বীজ বোনার সময় 

চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ ডাটার বীজ 
ফেলার উপযুক্ত সময়। অভিজ্ঞ কুষকর'! বলেন 
শিবরাত্রির আগে ড'টার বীজ ফেলতে নেই। 
আসল কারণ ভালভাবে গরম পড়া দরকার । 


নাহলে একটু ঠাণ্ডাতেই ডাটার চার! গাছে ফুল 


এসে যাবে এবং গাছ বড় হবে না। বীজতলায় 
চারার বয়স একমাস হলেই চার! রোয়ার 
উপযুক্ত হয়। 
বীজের হার ও বীজতলা তৈরি 

এক একর ডাট! চাষের জন্যে ২৫০-৩০০ 
গ্রাম বীজ দরকার। এ বীজ বুনতে ১ কাঠা 
জমিই যথেষ্ট। বীজতলায় চারা একটু ঘন হওয়া 
ভাল এতে চার! তাড়াতাড়ি বড় হবে ও ডালপালা! 
কম হবে। বীজতলায় বীজ ফেলার আগে 
পারাঘটিত ওষুধ যেমন এগ্রোসেন-জি-এন দিয়ে 
বীজ শোধন করে নিলে চার! অবস্থায় গোড়! পচ! 
রোগ হওয়ার ভয় থাকবে না। এছাড়া বীজ 
সমানভাবে ফেলার জন্তে বোনার আগে বীজগুলি 
জলে ভিজিয়ে ছেঁকে নিয়ে শুকনে! বালি বা ছাই 
মিশিয়ে নিলে বীজতলার সব জায়গায় ঠিকভাবে 
বীজ ফেলার স্থবিধে হবে। বীজ, অল্প মাটি 
চাপ! দিয়ে খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং চার! 
ন! বের হওয়| পর্যন্ত অল্প অল্প জল দিতে হবে। 
উল্লিখিত ১ ফুট দূরত্বে ১ ফুট চওড়। নালির 
ধারে ১ ফুট পর পর ২টি করে চার! বসবে। 


৪৯ 
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অর্থাৎ চারার দূরত্ব ১১৫১ ফুট দাড়াবে। 
সার প্রয়োগ 

আলু চাষে উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ 
কর! হয়ে থাকলে এ জমিতে ডাটা চাষের জন্যে 
বেশী সার দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। গাছের 
প্রয়োজন অন্থযায়ী কেবলমাত্র নাইট্রোজেন সার 
চাপান হিসাবে ব্যবহার করলেই যথেষ্ট। অন্যান্য 
ক্ষত্রে একর প্রতি ১*--১২ গাড়ী গোবর সার ও 
২৫ কিলে! নাইট্রোজেন, ১২ কিলো ফসফেট ও 
২৫ কিলো পটাশ সার দিলে ফলন আশানুরূপ 
পাওয়া যাবে। মোট নাইট্রোজেন সারের 
অর্ধেক ও সম্পূর্ণ ফসফেট ও পটাশ সার জমি 
তৈরির সময় দিতে হবে। বাকী অর্ধেক 
নাইট্রোজেন চাপান হিসাবে ২-৩ বারে দেওয়া 
প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত 
নাইট্রোজেন সার দিলে ড'টার মিষ্টতা কমে 
যাবে। 
সেচ 

চার! রোয়ার পর ১৫--২০ দিন পযন্ত 
জমিতে যথেষ্ট রস থাক! দরকার । সেজন্যে 
প্রয়োজন অনুসারে নালায় সেচ দেওয়!| দরকার । 
এ সময় মরে যাওয়া চারার জায়গায় নতুন চার! 
রুয়ে দেওয়৷ দরকার। চার! লেগে যাওয়ার পর 
আর বিশেষ সেচের দরকার হয় না। কারণ বৃষ্টির 
জলেই সেচের কাজ হয়ে যায়। সবসময় লক্ষ 
রাখতে হবে যেন চারার গোড়ায় জল না জমে । 
জমিতে বেশী জল জমলেও চার! পচে যেতে 
পারে। 
পরিচর্যা 

চার! জমিতে লেগে যাওয়ার পর একবার 
আগাছ! নিড়িয়ে দেওয়া দরকার ও সেই সঙ্গে 
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নাটি কুপিয়ে আলগা করে দিলে চার। তাড়াতাড়ি 
বড় হয়ে উঠবে। এ সময় প্রয়োজনমত 
নাইট্রোজেন সার চাপান দেওয়া দরকার । 
রোগ পোকা দমন 

শেকড় পচ! ও গোড়া পচ রোগ ডাটার 
বিশেষ ক্ষতি করে থাকে । পারাঘটিভ গুড়ে! 
ওষুধ দিয়ে বীজ শোধন করলে আক্রমণের 
আশংকা কম থাকে । গাছে আক্রমণের সম্তাবন। 
দেখা দিলে ১ থেকে ১২ কিলো! ব্লাইজিন অথবা 
ইউনিজেব, ২৫০-৩০০ লিটার জলে গুলে 
( প্রতি একরে ) গাছে ভালভাবে ছেটাতে 
হবে। মাজর। ও শুয়োপোকার আক্রমণ দেখা 
দিলে ১--১২ কিলো! সেভিন ৫০% ২৫*--৩০০ 
লিটার জলে গুলে ছিটিয়ে দেওয়া দরকার । 
ফসল তোলা 

চার! রোয়ার ২_-২২ মাস পর ডট! তুললে 


ফলন সবচেয়ে বেশী হবে। ডাঁটার পাত! একটু 
হলদেটে হলেই বুঝতে হবে তোলার উপযুক্ত 
হয়েছে । তবে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ও দাম 
বুঝে যে কোন সময়েই তোল! যাবে। বাজারের 
চাহিদা বাঁড়তির দিকে হলে ফলন কম হলেও 
দামে পুষিয়ে যাবে। 
ফলন রঃ 

এক একর জমিতে ৪০-৪২ হাজার ডাট! 
পাঁওয়। যেতে পারে। মোট ফলন ১০০ থেকে 
১৫০ কুইণ্টাল। 
ৰীজ তৈরি 

পরের বছরে বোনার জন্যে বীজ তৈরি করতে 
হলে চার! রোয়ার আগে তার শেকড় (মূল ) 
চেটে দিয়ে লাগাতে হবে। নতুবা কাটোয়। 
ড'টার গুণগত বৈশিষ্ট্য কমে যাবে বলে অভিজ্ঞ 
কৃষকদের ধারণ! । 


আয় ব্যয়ের হিসাব ( প্রতি একরে ) 


ফলন-_-১০০ কুইণ্টাল 


টা£ পঃ 


৫০ টাকা কুইণ্টাল হিসাবে মোট দাম ৫০০০০০ 
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সুব্রত নাগ 


পশ্চিমবঙ্গের কৃষি প্রধান জেলাগুলির মধ্য 
অন্যতম জেলা বীরভূম । খাদ্যশস্য উৎপাদনে 
এই জেল! এখন টদ্ধ ত্ত হিসেবে পরিগণিত। 
ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্প রূপায়ণের আগে বীরভূম 
জেলার কৃষি চিত্র কিন্তু এরকম ছিল না। 


সহ-মহকুমা কৃষি আধিকারিক, সিউড়ী সদর | 
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প্রাক-স্বাধানত। যুগে এই জেল।র কুষি চিল 
সম্পূর্ণ প্রকৃতির খেয়ালের ওপর নির্ভরশীল । 
বেশীর ভাগ জমিই ছিল এক ফসলী । তাই 
বধার হুযোগ নিয়ে শুধুমাত্র আমন ধানের চাষ 
করেই কৃষককে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে । 

এই জেলার গড় বৃষ্টিপাতের হিসাব বছরে 
প্রায় ১৪০০ মি-মি অর্থাৎ ৫৬ ইঞ্চি। বর্ষা 
এখানে ৩_-৪ মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ । এই 
জেলায় বৃষ্টি শুরু হয় জুন মাসের শেষদিকে । 
কিন্তু ঠিকমত বধ নামে প্রায় জুলাই মাসের 
শেষে। সেপ্টেম্বর মাসের পর বৃষ্টি প্রায় বন্ধ 
হয়েযায়। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এই তিন 
মাসের মধ্যে মোট বৃষ্টিপাতের শতকর। প্রায় 
৮২ ভাগ বৃষ্টি হয়ে যায়। অনেক সময় বৃষ্টি 
শুরু হতে দেরী হয়। ফলে সময়মত ধানের 
বীজতলা! তৈরি করা যায় না। তারপর যখন 
হঠাৎ প্রচণ্ড বর্ষা শুরু হয় তখন বীজের 
অভাবে কৃষকের মাথায় হাত দিয়ে বঙ্গে থাকা 
ছাড়! আর কোন উপায় থাকে না। 
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এই জেলার মাটি অত্যন্ত হান্ধা ধরনের বলে 
জমির জল ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। তাই আমন 
ধানে ফুল আস! এবং দান! পুষ্ট হওয়ার সময় 
আশ্বিন-কাঁতিক মাসে বৃষ্টি না হলে জমিতে জল 
টান দেখা দেয়। সেপ্টেম্বর মাসের পর বৃষ্টি না 
হলে ধানের ফলন খুবই কমে যায়। 

বীরভূমের বুকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত 
নদীগুলে। শীতকালে শীর্ণকায়!, কিন্তু বর্ধাকালে 
প্রচণ্ড তাদের গতিবেগ । সবগুলো নদীর 
উৎপত্তি জেলার পশ্চিম সীমান্তে বিহার রাজ্যের 
সখওতাল পরগণার পার্বত্য অঞ্চল থেকে। 
পাহাড়ে নদীর মতই বৃষ্টিপাতের কয়েক ঘণ্টার 
নধ্যেই নদীগুলে। ফুলে ফেঁপে ওঠে-_দৃূরস্ত গতিতে 
প্রবাহিত হতে থাকে জলরাশি । অনেক সময় 
দু কুল ছাপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষেত খামারের 
ওপর । জলমগ্ন করে গ্রাম, ঘর-বাড়ী, ভাসিয়ে 
নিয়ে যায় কৃষকের সম্পদ, গবাদি পশু । 

এখানকার জমিগুলি ধাপে ধাপে নীচের দিকে 
নেমে যাওয়ায় বন্য! এই জেলায় কোন সময়েই 
বেশী দিন স্থায়ী হতে পারেনি। কিন্তু এই স্বল্প 
সময়ের মধোই বন্যায় নষ্ট হয়েছে কৃষকের 
ভবিষ্যত, তার আশার আলো; শেষ সম্বল দিয়ে 
' তৈরি ফসল । নদীর রাগ কিন্ত এতেও ক্ষান্ত 
হয় ন!। বন্যার পর রেখে যায় তার করাল 
গ্রাসের চিহ্ন। যাওয়ার আগে সে কৃষি জমির 
মাটি খুবলে নিয়ে যায় দূর দৃূরাস্তে ব| জমির ওপর 
ঢেলে দিয়ে যায় বালির আস্তরন। তখন ভূমি 

স্কার ন! করে এসব জমিতে আর ফসল 

লাগাবার উপায় থাকে না। 

বন্য! এবং খরায় ফসল নষ্ট হওয়। ছিল এই 
জের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা । সময়মত বৃষ্টি 


ন! হলে কৃষক ঠিকমত ফসল লাগাতে পারে না। 
সময়মত ফসল লাগালেও অনেক সময় বৃষ্টির 
অভাবে একমুঠো ফসলও ঘরে তোল! যায়নি। 
খর! ছাড়! বন্যার উৎপাত। কাজেই ফসল ঘরে 
ন! তোল! পৰ্যন্ত কৃষক কোনদিন নিশ্চিন্ত হতে 
পারেনি। তাই এই জেলার কৃষকের অর্থ নৈতিক 
অবস্থাও ছিল অত্যন্ত খারাপ । 

১৯২৮ সাল । কৃষির অনিশ্চয়তা থেকে 
বীরভূমকে বাচানোর চিন্তা এল ৷ বিশেষজ্ঞরা 
গরু করলেন সমীক্ষার কাজ। কয়েক বছরের 
চেষ্টায় তার! খুঁজে পেলেন পথ-_ময়ূরাক্ষী নদীই 
বীচাবে বীরভূমকে । 

বিহারের সীওতাল পরগণ! থেকে যাত্রা শুরু 
করে পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বীরভূম জেলায় প্রবেশ 
করেছে ময়ুরাক্ষী নদী। জেলার মধ্যে দিয়ে 
প্রবাহিত হয়ে পূর্ব সীমান্ত ধরে মুশিদাবাদে 
ভাগীরথী নদীর সাথে মিশেছে! ময়ূরাক্ষী 
১৫০ মাইল পথ অতিক্রম করেছে তার চলার 
পথে। ময়ুরাঙ্গী অববাহিকায় ছোট ছোট 
নদীপগুলোর নাম ব্ৰাহ্মণী, কোপাই, দ্বাররা! এবং 
বক্রেশ্বর। সবগুলোর উৎপত্তিস্থল সাঁওতাল 
পরগণীর পার্বত্য অঞ্চল এবং সবগুলোই ময় 
রাক্ষীর সমান্তরালে অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূ 
দিকে প্রবাহিত । 

ময়ুরাক্ষী প্রকল্পের উদ্দেশ্য বহুমুখী--বন্ধ। 
নিয়ন্ত্রণ, কৃষি জমিতে সেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২ কোটি টাকা! ব্যয় করলেন 
মযরাক্ষী প্রকল্প রূপায়ণে। ১৯৫৫ সালে সিউড়ী 
শহর থেকে ২৫ মাইল দূরে বিহারের ম্যাসাঞ্জোরে 
ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর ১৫৫ ফুট উচু এবং ২১৭০ 
ফুট লম্বা প্রধান বাঁধ তৈরি হয়। সৃষ্টি হল 
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ক. 


বিরাট জলাধারের। বর্ষার জল আটকে রেখে 
প্রয়োজনমত কাজে লাগাবার বাবস্থা হল। এর 
সঙ্গে তৈরি হল ৪০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা 
সম্পন্ন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ৷ 

১৯৫১ সালে সিউড়ী শহর থেকে দু মাইল 
দূরে তিলপাড়াতে ময়ূরাক্ষী নদীকে বেঁধে ফেলা 
হয়েছে ১০১৩ ফুট দীর্ঘ বাধ দিয়ে। বাঁধের ছু পাশ 
থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে সেচের জন্য প্রধান 
খাল। প্রধান খালের চলার পথে বাধ! দেখা 
গেল বক্রেশ্বরঃ কোপাই, দ্বারক! এবং ব্রা/ক্ষণী 
নদীতে । তাই সেগুলিতেও বাধ দেওয়া হল। 
এবার প্রধান সেচের খাল এগিয়ে গেল দূর 
দূরাস্তে। 

ময়ুরাক্ষী অববাহিকার সব নদীগুলিকেই 
লাগানো হল কৃষি উন্নয়নে । প্রধান খাল থেকে 
শাখা খাল দিয়ে জল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হল 
প্রান্তরে প্রান্তরে । প্রধান ও শাখ। খালের ?দর্ঘ 
যথাক্রমে ১৪* মাইল এবং ৭০ মাইল । 

ময়ুরাক্ষী প্রকল্প থেকে বার্ষিক ৬৫ লক্ষ 
একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। সেচ 
উপকৃত এলাকাগুলি হল বিহারের সাঁওতাল 


ধান চাষের এলাক! (একর) 


আউশ আমন 
১৯৪৪-_৪৫ ১০,৭১৮ ৭,২৩,৮৯৭ 
১৯৬৬-৩৬৭ ৭৭,০০০ ৭,২১,৭০০ 
১৯৭৪-৭৫ ৮৪,২০৯৫ ৬,৭৬,৫৭৯ 
এখন কৃষক একই জমিতে আউশ ধানের চাষ 


করে রবি শস্য চাষের সুযোগ পাচ্ছে । তেমনি 
আমন ধান তুলে নিয়ে গম, বোরোধান প্রভৃতি 
ফসল চাষ কর! যাচ্ছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে 
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বহুন্ধরা £ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ? ১৩৮৪ 


পরগ্ণণ! এবং পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মুশিদাবাদ ও 
বর্ধমান জেলা । 


লক্ষ একর এবং রবি খন্দে *'৫০ লক্ষ একর 
জমিতে সেচের জল পায় । জেলার ১৯টি ব্লকের 
মধ্যে ১৬টি ব্লক উপকৃত । 

নদীর জল এখন অবরুদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত । এখন 
আর বর্ষায় নদীগুলি ছ'কৃূল ছাপিয়ে ঘন ঘন 
ফসলের ক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। বন্যার 
করাল গ্রাস থেকে ফসল যেমন রেহাই পেয়েছে 
তেমনি বন্ধ হয়েছে বনস্যাজনিত ভূমিক্ষয় । 

কৃষকের মুখে ফুটে উঠল হাসি । 
উদ্যামে কৃষক এগিয়ে এল চাষের কাজে। 


বোরো মোট 

২০২ ৭,৩৪,৮১৭ 
৫০০ ৭,৯৯,২ ০০ 
৩৫,০১৫ ৭,9৫,৮৮৯ 


এই জেলায় গম চাষের এলাকা ছিল ১০ হাজার 
একর । এখন গম চাষ হচ্ছে ১:৫০ লক্ষ একরে। 
সময়মত জলদি জাতের আমন ধান লাগানোর 
সুযোগ এনে দিয়েছে ময়ুরাঙ্ষী প্রকল্প আর তাই 


বহুন্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখা। 


সেই অমূল্য সুযোগে প্রসারিত কর৷ সম্ভব হয়েছে 
গম চাষের এলাক। | 
ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্প থেকে চাষের এলাক। 


তুলনায় অনেক বেশী সাফল্য এসেছে বাৎসরিক 
গড় ফলন বৃদ্ধিতে । প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে 
আগে ফলনের কোন স্থিরত! ছিল না। স্থিরতা 


বাড়ানোর যতখানি সুযোগ পাওয়! গেছে তার এসেছে ময়ুরাঙ্ষী প্রকল্প রূপায়ণের পর থেকে । 

ধানের মোট উৎপাদন 
(০০০ মেট্রিক টন) 

১৯২৩---২৯ ২১৩ 

১৯৩০---৩১ ২৪২ 

১৯৪০-৪১ 88 

১৯৬৫-৩৬ 8৩৫ 

১৯৭১-৭২ ৪৮৭ 

১৯৭৪-৭৫ ৪৭৩ 

১৯৭৬ সালের খরিফ মরসুমে এই জেলায় বীরভূমের কৃষককে । 


বৃষ্টিপাতের হার ছিল খুবই কম। স্বাভাবিকের 
চেয়ে প্রায় ৩০০ মি-মি কম। বীজতল! তৈরি 
এবং ধান রোয়ার সময় ময়্রাক্ষী সেচ প্রকল্পের 
সাহায্য নেওয়। হয়েছে । সবচেয়ে বড় অস্মুব্ধি! 
দেখা গিয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসের পর বৃষ্টি 
একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। সব জমিতে 
প্রচণ্ড জলটান দেখ! দিয়েছিল । ক্ষেতের সবুজ 
ফসল দুরু দুরু বক্ষে কাল গুনছে মৃত্যুর । 
বীরভূমের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পথন্ত 
সবুজ ধানের একটিই চাহিদ1_জল। মযুরাক্ষী 
সেচ প্রকল্প থেকে ছেড়ে দেওয়! হল জল-__জলা- 
ধারকে নিঃশেষ করে সেচ খাল দিয়ে পৌছে গেল 
প্রান্তরে প্রান্তরে । সবুজ ধানের বুকে জেগে 
উঠল প্রাণের স্পন্দন । সময়মত সেচ ন! পেলে 
এবার মাঠের ধান মাঠেই থেকে যেত ৷ কিন্তু 
ময্রাক্ষী সেচ প্রকল্প বাঁচিয়ে দিল বীরভূমকে, 
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বীরভূম জেলার কৃষি সমৃদ্ধিতে ময়্রাক্ষী 
প্রকল্পতুক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের অবদানকে 
অস্বীকার কর! যায় না। বীরভূম জেলার গ্রাম 
গ্রামান্তরের কুড়েঘরও আজ বিদ্যুতের আলোয় 
আলোকিত ৷ বিদ্যুতের সাহাযো জল উত্তোলন 
হচ্ছে অগভীর নলকৃপ থেকে । গভীর নলকৃপ 
এবং নদী থেকেও জল উত্তোলন হচ্ছে বিদ্যুৎ 
চালিত মোটর পাম্পের মাধ্যমে । জলের 
অভাব দূর হয়ে যাওয়ায় এসব জমিতে আউশ. 
আমন, বোরোধান+ গম; সরষে, আলু প্রভৃতি 
ফসল সার! বছর ধরে চাষ কর! যাচ্ছে । 

বিজ্ঞান ময়রাক্ষীর অভিশাপকে পরিণত 
করেছে আশীবাদে। মরুরাঙ্গী সেচ প্রকল্প 
এখন বীরভূমের রক্ষাকবচ, এই জেলার প্রাণ- 
ভোমর!। ধন্য এই পরিকক্টনা, 
বূপায়ণ। 


গাথক এব 


mn 


A» 
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-পয়ার। 


তিব্র 


ও আথবারী ফল 


দীমের দিক থেকে পেয়ারা সবার নাগালের 
মধ্যে অথচ একটি অতি পুষ্টিকর ও অর্থকরী ফল। 
পেয়ারার চাষ করা ৪ সহজ । পেয়ার! গাছ বেশ 
শক্ত, মোটামুটি সব রকম আবহাওয়া ও মাটির 
সাথে মানিয়ে নিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে 
চবিবশ পরগণ! জেল। পেয়ার! চাষে বেশ এগিয়ে 
আছে। এর পরেই মুশিদাবাদঃ মেদিনীপুর ও 
নদীয়া জেলার নাম করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের 
মেদিনীপুর; বাকুড়া, পুরুলিয়। ও বীরভূনে পেয়ার! 
চাষ সম্প্রসারণ কর! যেতে পারে। ছোট 
পাহাড়ের ঢালে পেয়ার! গাছ লাগিয়ে এইসব 
ঢালগুলে। চাষযোগ্য করা যেতে পারে। তাছ'ড! 
পশ্চিম দিকের জেলাগুলে'র আবহা ওয়াও পেয়ার 
চাষের উপযোগী বলে মনে হয়। 
মাটি ও আবহাওয়া 

পেয়ার! গাছ প্রায় সব ম'টিতেই হতে পারে। 
তবে দেখতে হবে যেন গাছের গোড়ায় জল ন। 
দাড়ায়। মাটির গভীরতা ৪৬ সেঃ নিঃ বা তার 
বেশী হওয়া চাই । কাকুরে, এটেল বা বেলে 
দোজাশ মাটিতে পেয়ার! গছ হতে দেখ হাহ । 
এদের মধ্যে বেলে দোজাশে গাছের হাড় ভাল 


TOT UO  ৯...১- NCE 
বিধানচক্ষ কয বিশ্ববিদ্যালয়, কাল, নল] | 
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ডঃ তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


হয়। মাটির তারতম্য অনুযায়ী গাছের বাড় ও 
শেকড়ের বাড়ের হেরফের ঘটবে । 

পেয়ারা গাছ শুকনে| আবহাওয়া পছন্দ 
করে। বেশী বৃষ্টি ও বেশী শীত এই গাছ সহ 
করতে পারে না। তবে পশ্চিমবঙ্গের দাঞ্জিলিং 
বাদে সব জেলাতেই এর চাষ কর! যেতে পারে। 
জাত 

ভাল ফলনের জন্য ঠিকমত জাত বেছে নেওয়। 
খুব দরকার। ঠিকমত জায়গার জন্য ঠিকমত 
জাত বাছতে না পারলে পুরে! চাষই মাটি হয়ে 
য'বে। উর্বর বেলে দোআশ মাটির জন্য ‘সর্দার’ 
জাতের গাছ লাগান যেতে পারে। “বারুইপুর 
জাত চব্বিশ পরগণায় ভাল হয়। এছাড়। 
লক্ষৌ-৪৯ ; এল; আর, ব্রাদার্স; লাল শাস। 
আপেল ইত্যাদি জাতের পেয়ারাঁও বেশ ভাল। 
গাছ তৈরি 

বীজ থেকে পেয়ার। গাছ কর! যায়, তবে সে 
গাছ লিকলিকে হবেঃ ফলন পেতে দেরী হবে। 
বীক্তের গাছে জোড় কলম কর! যায়। চোখ 
কলমও করা যায় । আবার শুধু কলম ব। কাটিং 
করেও গাছ তৈরি কর। হায়। কাটিং করতে 
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হলে ২--৩ শতাংশ ইনডোল এসিটিক এসিড 
কাটিং এর গোড়ায় মাটিতে লাগাবার আগে, 
ভাল করে লাগিয়ে নিতে হবে। এছাড়া গুটি 
কলম কর! হয়। গুটি কলম করা সোজা ও 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই কলম করা হয়। গুটি 
কলম বর্ষাকালে কর! হয়। 
চারা লাগান 

চার! তৈরি হয়ে গেলে বর্ধাকালের মাঝামাঝি 
বা শেষের দিকে পরিষ্কার জমিতে ৫--৬ মিঃ 
দূরত্বে ৩০ সেঃ মিঃ ঘন গর্ভে লাগানো হয়। 
গাছের দূরত্ব আবহাওয়া! ও মাটি অনুযায়ী কম 
বেশী হতে পারে। গর্তটির ৭৫ ভাগ অংশ 
খামার পচ! সার ও বাকীটা মাটি দিয়ে ভতি 
করে চার! লাগান হয়। 
সার ও সেচ 

চারা লাগানোর সময় ১০--১৫ কেজি খামার 
পচ! সার, ১০০ গ্রাম এমোনিয়াম সালফেট, 
৬০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ৫০ গ্রাম মিউরিয়েট 
অব পটাশ সার প্রতিটি গর্তে দিতে হবে। তিন 
বছর পর্যন্ত এই সারের পরিমাণ দাড়াবে ২০ কেজি 
খামার পচ! সার, ২৫০ গ্রাম এ্যামোনিয়াম 
সালফেট, ১৫০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ১২০ গ্রাম 
মিউরিয়েট অব পটাশ। ঠিকমত পরিচর্যা হলে 
তিন বছর পরে গাছে ফুল আসবে ও কৃষক ফলন 
পাবেন। এর পর সারের পরিমাণ বাড়িয়ে 
৪০--৪৫ কেজি খামার পচ! সার, ৪০০ গ্রাম 
এযামোনিয়াম সালফেট, ২০০ গ্রাম সুপার 
ফসফেট ও ১৫০ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ 
সার প্রতিটি গাছে প্রতি বছর কাতিক থেকে 
অস্ত্রাণ মাসের মধ্যে গাছের চারিদিকে মাটির 


সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। 

সার দেওয়ার পরেই সেচ দেওয়ার নিয়ম। 
তবে পেয়ারাতে সেচ দেওয়ার ও সেচ বন্ধ করার 
সময় নির্দিষ্ট না করলে সময় মত ফল পাওয়! 
যাবে না। ফাল্গুন মাসে ফল পেতে হলে, 
হেমস্তকালে সেচ দিতে হবে এবং বর্ষার আগে 
সেচ দেওয়! চলবে না। বসম্তভকালের ফল স্বাদে 
ভাল হয় ও ফলে পোক! কম থাকে। 
মাধ্যমিক পরিচর্যা 

পেয়ার! জমি পরিঞ্ষার রাখতে হবে। প্রথম 
ছ'এক বছর অন্তবস্তী ফসল নেওয়া যেতে পারে। 
গাছের বাড় ঠিকমত ন! হলে পাতায় প্রয়োজন 
অনুযায়ী দস্ত। ঘটিত ওষুধ ছড়াতে হবে। মিলি- 
বাগ, ফল ছিদ্রকারী পোকা ও কাণ্ড ছিদ্রকারী 
পোকার দমন করতে হলে কীটনাশক ওষুধ 
প্রয়োগ করতে হবে। রোগ দমনের জগ্ ছত্রাক 
নাশক ওষুধ প্রয়োগ বাঞ্চনীয় । 
ফলন 

ফুল থেকে পুষ্ট ফল পেতে ৪--৫ মাস সময় 
লাগে। ৭--৮ বছরের গাছে ১--২ হাজার 
ফল পাওয়! যায়। বছরের সব সময় ফল পাওয়! 
যেতে পারে বা এককালীন ফলনও নেওয়া যায়। 
বারেবারে ফল পাড়তে বেশী খরচ পড়বে তাছাড়। 
স্বাদেও সব সময়ের ফল ভাল হয় ন। ঠিকমত 
চাষ করলে একরে প্রতি বছর ৫--১* হাজার 
টাকার ফসল পাওয়া যায়। 

তাই বলি একটি পেয়ার! গাছ ভাল জাত 
দেখে যারই সুবিধা আছে, যদি লাগান, শুধু 
নিজেরাই খাবেন না, বিক্রি করে ছুটে পয়সাও 
ঘরে আসবে। এই গাছে খরচও কম। 
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চিদানন্দ গোস্বামী 





ৰ কুঞ্নগরকে ডুবুড়ুবু আর নদে ভাসিয়ে 
দেবার এঁতিহাসিক ব্যাপার একবারই ঘটেছিল 
ঘটিয়েছিলেন গ্রীচৈতন্য । ঘটিয়েছিলেন হরি নামের 
প্রেমে। নামের প্রেমেই কৃষ্ণনগর ডুবেছিল, 
নদীয়া! ভেসেছিল। এবং তাতেই গোট! নদীয়া! 
জেল! লোঁকিক-অলোঁকিক ভালবাসার পবিত্র 
জাগরণে ভারতবর্ষে একবার নেতৃত্ব নিয়েছিল । 
| সে প্ৰায় ষোড়শ শতকের গোড়ার কথ! । 

ষোড়শ শতক থেকে বিশ শতকের শেষ 
(0 ভাগের দূরত্ব মাপলে বলতে হয় প্রায় পৌনে 
|| পাচশো বছর । পৌনে পাচশে। বছর. পর এই 
উনিশশে! সাতাত্তরে কি আরেক রকমে কৃষ্ণনগর 
ডুবুডুবু করার আর নদীয়া ভাসাবার নতুন পালা 
রচন। হচ্ছে! নদীয়া কি আবার একরকম 
নেতৃত্বের অধিকার পেতে চলেছে? 

ঘটনাক্রমে তাইই মনে হয়। এক রত্তি 
ভূমিকা না! করে উপায় নেই। বলব তে! 
কৃষির কথাই। কিন্ত তামাম দেশ জুড়ে যে 
| খানে হ্য়ন্তরতা আর কৃষি বিপ্লবের এতে চিন্ত! 
এতো! ধ্বনি এতো কাজ এতো! উদ্যম এতো ভরসা, 
| তার মূলে যে অধিক ফলনশীল জাতের শম্যবীজই 
মুখ্য) তাতে তে! মিথ্যা নেই। কিন্তু অধিক 
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ফলনশীল জাতের বীজ আবার ছুটি জিনিসের 
ওপর বড় ভরসা করে। একটি সার, অগ্রাটি 
সেচ। তাহলে সেচের ওপর নির্ভরশীল হয়েই 
অধিক ফলনশীল জাতকে স্বয়স্তরত! দিতে হবে, 
এ কথায় দ্বিধা নেই । এবং সেচ স্থযোগ তৈরি 
ন! হলে স্বয়ন্তরতার সনদটি পাবার উপায়ও নেই। 

সেই সেচের কথাই বলতে যাচ্ছি। বৃষ্টির 
মহম্মদ বিন তুঘলকি খেয়ালীপন! থেকে আমর! 
মুখ ফিরিয়ে নিতেই চেয়েছি। জল খুজেছি 
নদীতে, খালে বিলে পুকুরে, পাতালে । বড় 
বড় নদীতে বাঁধ দিয়ে জল যুগিয়েছি, গভীর 
অগভীর নলকুপ খুঁড়েছি, কুয়ো ই দার! খুড়েছি। 
এভাবে সেচের সুযোগ যতদূর পার! যায় চমক- 
প্রদভাবেই বাড়িয়ে তুলেছি । এভাবেই খরিফে 
বেকায়দাকে বাগ মানাতে চেষ্টা করেছি, রবি 
শস্যের এলাক! অবিশ্বাস্য বাড়িয়েছিঃ বোরোর 
জয় জয়ার করেছি । মোট কথা, সেচের 
আশীর্ষাদে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি সমৃদ্ধির পথে 
গোঁর্ববে প। ফেলে চলেছে। 

এই সেচের ব্যাপারে কিন্তু অগভীর নলকৃপের 
অবদান বিরাট । বড় বড় নদীতে বাঁধ দিয়ে 
সেচের জল যোগানোর বৃহৎ সেচ প্রকল্পের কথ! 
আপাততঃ মুলতুবী রাখছি। বলছি ক্ষুদ্র সেচের 
কথ।। বলছি নদীয়া জেলার ক্ষুদ্র সেচের কথ!। 
নদীয়ার ক্ষুদ্র সেচে অগভীর নলকৃপ ইতিহাস 
সৃষ্টি করেছে বলতে বাধা নেই। কৃষকরা 
নিজেদের টাকায় যেমন করেছে, সরকারী অ্ুদানে 
ধণেও করেছে। সাম্প্রতিককালে নদীয়া জেলা 
সম্বার ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের খণে অগভীর 
নলকুপের বাড়বাড়স্ত অবস্থা। এই ব্যাঞ্চকে 
₹ক্ষেপে বলে সি এল ডি বি। 
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‘সমবায় ব্যাঙ্কের খণে উপকৃত ৷ 


সেচের জলে নদীয়াকে ভাসিয়ে দেবার একটা 
শুভ যুগের দিকে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে সি 
এল ডি বি। কৃষকদের এটি একটি প্রিয় প্রতিষ্ঠান ৷ 
আগ কৃষকদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা, কে কার 
আগে খণ নেবেন। সহজ কিস্তিতে, নামমাত্র 
সুদে দীর্ঘমেয়াদী খণে কৃষকরা অঞ্চকারকে 
গলিয়ে গলিয়ে সৌভাগ্যের আলে! তৈরি 
করছে। আই ডি এর টাকা এ আর ডি সির 
মাধ্যমে আসছে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের 
কাছে । সেই টাকা খণ নিচ্ছেন কৃষক । 

এই ব্যাঙ্ক দু রকম খণ দেয় স্বল্পমেয়াদী ও 
দীর্ঘমেয়াদী । ব্বল্পমেয়াদী খণ দেয়! হয় বীজ, 
সার ইত্যাদি বাবদ । আর দীর্ঘ মেয়াদী খণ দেয়! 
হয় কৃষি বা গ্রামোন্নয়ন ভিত্তিক কোনো প্রকল্পের 
জন্রে। ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, কৃষি যন্ত্রপাতি, 
অগভীর নলকৃপ, পাম্পসেট ইত্যাদি বাবদ কিংবা! 
গোমহিষাদি পালন, মুরগী পালন বাবদ দীর্ঘ- 
মেয়াদী খণ দেয়! হয়। 

নদীয়াতে বর্তমানে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পেই খণ 
দেয়! হচ্ছে । ডিজেল চালিত পাম্পসেট সহ 
অগভীর নলকুপ; বিদ্যুত সংযুক্ত গুচ্ছ অগভীর 
নলকৃপ। গভীর নলকূপ বসানো! ইত্যাদি দীর্ঘ- 
মেয়াদী খণের মধ্যে পড়ছে। তাছাড়া কৃষকদের 
পুকুর কাটা! বা সংস্কার, পোনা ছাড়া ইত্যাদি 
কাজেও খণ পাওয়া যায়। 

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রী এন সি দাস এবং 
সহকারী ম্যানেজার শ্রী এস কে দাস বললেন, 
এ জেলায় এ ব্যাপারে প্রায় ২৫ হাজার কৃষক 
১৯৭৬ এর 
জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে নদীয়া জেলার 
জন্যে ৬০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। 


॥& 


# » 


... 


এবং বাকি সময় ধরে বাষ্িক (১৯৭৬) মোট বিনি- 
য়োগের লক্ষ্যমাত্রা এক কোটি টাকা ধর! আছে। 

সমবায় ব্যাঙ্ক কিন্তু শুধু টাকা খণ দিয়েই 
খালাস হচ্ছে না। যাতে কৃষকর! টাকার যথার্থ 
ব্যবহার করে জীবনের মান উন্নত করতে পারে 
এবং সহজে টাকা শোধ করতে পারে তারজন্তে 
ব্যাঙ্ক থেকে ওদের উপদেশ নির্দেশ দেয়! হচ্ছে। 
মাটি পরীক্ষা, শশ্য রক্ষা, ফসল তোলা ইত্যাদি 
ব্যাপারে কিংবা শস্ত পর্যায় রচনায় কোনো সমস্ত! 
দেখা দিলে সি এল ডিবির কৃষি বিশেষজ্ঞ উপদেশ 
দিচ্ছেন। রাজ্য সরকারেরও কিন্তু এ ব্যাঙ্কে 
কৃষি বিশেষজ্ঞ থাকছেন। তিনিও দেখছেন । কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিক বা গ্রামসেবকের সঙ্গেও 
উপদেশ নির্দেশ নিয়ে কোনে! সংঘাত নেই তার । 

সি এল ডি বি নদীয়তে খণ দানের ব্যাপারে 
কতদূর সাফল্য লাভ করেছে তার একটা 
আপেক্ষিক খতিয়ান দেয়! যেতে পারে । ১৯৭৬ 
এর জুলাই থেকে নভেম্বরের মধ্যে হাওড়! জেলার 
সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বিনিয়োগ করেছে 
৩৬৭ লক্ষ টাকা। কোচবিহার করেছে 
১৪০৪ লক্ষ টাক! । আর উত্তর ২৪-পরগণ! 
করেছে ৯:৫২ লক্ষ টাক1। সেক্ষেত্রে নদীয়ার 
বিনিয়োগ ওই সময়ে ৬* লক্ষ টাকা । ১৯৭৫-_ 
৭৬ এর সমবায় বধে খণের শতকরা ৮৭ ভাগ 
আদায়ও হয়ে গেছে। বাকিটা! ওভারডিউ 
এাকাউণ্টে পর বছর আদায় হয়ে গেছে । এর 
দ্বারা এও প্রমাণিত যে, কৃষকরা খণের টাক! 
যথাযথ ব্যবহার করে আধিক উন্নতি ঘটাতে 
পেরেছে। রাজ্যে নদীয়ার স্থানই সর্বোচ্চ 
সি এল ডি বির টাক! বিনিয়োগে এবং সেচ 
এলাকা সম্প্রসারণে । 


বন্থদ্ধরা : বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ : ১৩৮৪ 


রাজ্য বিহ্যাৎ পর্যদের ডিভিসনাল ইঞ্জিনীয়ার 
স্ত্রী জয় বিশ্বাস কথায় কথায় বললেন, জেলার 
সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এলাকা হচ্ছে চাড়া, 
কৃষ্গঞ্জ ইত্যাদি। সেখানে কোনো রবিশস্ত 
হোতো ন|। আজ সেটা পাপ্টে যাচ্ছে। আর 
তা যাচ্ছে সি এল ডি বির দোলতেই ৷ প্রীবিশ্বাস 
আরে! বললেন, আই ডি এ প্রকল্পে সমবায় ভূমি 
উন্নয়ন ব্যাঞ্ধের মাধ্যমে চাপড়া সেচে সজল! হয়ে 
উঠবে। তিনি জানালেন ইতিমধ্যে ২৯৮ টি 
বিছ্বাৎ সংযুক্ত স্যালো মঞ্জুর হয়েছে। তার মধ্যে 
১৮০টিই হবে ওই সি এল ডি বির টাকায়। 

তাহলে চাপড়! ব্লকের সেই গ্রামটির কথ! 
একটু হোক। গ্রাম মহৎপুর। সত্যিই মহৎ 
দৃষ্টান্ত রচনা! করেছে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক 
মহৎপুরে। সাফল্যের দলিল খোদ কৃষক 
দলিলুদ্দীন নিজ্বেই। ২১ বিঘে জমি। বললেন 
কৃষক, আগে রবিতে জমি বেকার পড়ে থাকত। 
৭৬ এর নভেম্বরে একটি স্যালে| করেছেন বিছ্যুৎ- 
সহ সি এল ডি বির খণে। তার স্তালে! অন্যের 
গমের জমিতে আজ জল ঢালতে পারছে । খরচ 
বললেন, ঘর সমেত স্তালো৷ পড়েছে সাড়ছ 
হাজার টাকা । বিঘেতে ৬০০ টাক! ছিসেবে 
দশ বিঘে জমি বীধা আছে। 

এই এলাকায় ২১০ বিঘে জমি স্তালোয় সেচ 
পাচ্ছে এ বছর গমে। খরিফে পাবে ১** বিঘে 
প্রায়। রহুমতুল্লা শেখ, খলিলুর রহমান, ফয়জুল! 
শেখ, আবজেল মণ্ডল, গফর শেখ, অনিল বিশ্বাস : 
সবাই ভীড় করে জানাচ্ছেন, সি এল ডি বি 
বাচিয়ে দিয়েছে জল দিয়ে । নাসিরু্ষীনেরই 
শ%হখ | বলছেন: “আগে মনে হোত এ নিয়ে 
লোকসানই হবে। এ নিয়ে টাকা শোধ কর! যাবে 


৫৯ 





না। এখন চরের হেখে মনে হচ্ছে ছু সুস্থ, 


জমিতে সেচ পাঁবার মতে! স্তালে| একটি নিতে 
পারলে অর্থাৎ ৬ হাজার টাকা! পেলে আমার 
লাভই হবে। এখন আমার ১০ বিঘে জমি সেচ 
পায় অন্তের স্যালোতে ।” ূ 
এই গ্রামে এখন মোট ৭টি স্তালো!। সবই 
ব্যাঙ্কের টাকায়। আর মহৎপুর মৌজায় আছে 
৩৬টি । মহৎপুর গায়ে হবে আরো! ১২টি আর 
মৌজায় হবে আরো! ৫০টি। এ কথা জানালেন 
ব্যাঞ্ষের টেকনিক্যাল অফিসার শ্রী ছারিকানাথ 
আগরওয়াল!। 
সি এল'ডি বির উদ্ধমে নদীয়ার অগভীর 
আজকের এই ধুদ্ধম! কাণ্ডের পেছনে 
কিন্ত একটি অধ্যায় ছিল বড় শিক্ষার। ব্যাঙ্ক 
চারিদিকে মিনতি করে ফিরেছে কৃষকদের কাছে 
“অন্তু: একটি গ্রামে একটি স্তালে! করুন না।” 
সেটা ১৯৬৮। একদিকে মহাজন অন্যদিকে 
ব্যাঙ্ক । কৃষক হতবুদ্ধি। সেদিন কিন্তু প্রথম ধারা 


ঘুম ভাঙিয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিয়েছিলেন “এসো, 
ভয় কিঃ বাধা কি। স্তালোর জলে জমি সবুজ 
করে|।” তিনি +৬৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর বণ 
নিয়েছিলেন । আর শোধ করেছিলেন '৭৪ এর 
ডিসেম্বরের ২৭শে । সঙ্গে ছিলেন জ্রাবেদ! বিবি 
আর ফারজান বিবি। ১০ বছর লাগেনি, 
৬ বছরেই শোধ । আজে! নূর নেহার বিবির! 
রবিতে গম বোরে! ইত্যাদির চাব চুটিয়ে করে 
যাচ্ছেন। 

নদী সমবায় তুমি উন্নয়ন ব্যান্কের সহকারী 
ম্যানেজার শ্রী এস কে দাস বলছেন, সরকারী 


প্রকল্পের রূপায়ণে, কৃষকদের জীবন মান উন্নয়নে 


আর নদীয়ার খান্ত স্বয়ন্তরত! প্রতিষ্ঠায় আমরা 
সেচে এ জেলাকে ভরপুর করে দেব। এ 
আমাদের একমাত্র লক্ষ্য । 


০ পপ অপ 


ও 





ধার! আউশ ধানের চাষ করছেন-_-ঙাদের 
বলি যে তারা যেন অধিক ফলনশীল জাতের 


ধান চাষের জন্য বেছে নেন--এতে তার! শুধু 
ফলনই বেশী পাবেন না৷ এর পরে আর একটি 
ফসল তুলতেও তাদের সুবিধা হবে। 

আমাদের বিভিন্ন মাটি ও জলহাওয়ার 
উপযোগী নান! জাতের নতুন নতুন অধিক 
ফলনশীল জাত সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি আপনাদের 
দরকার মত বেছে নিয়েচাষ করুন। এখানে 
ধিভিন্ন জাতের ধান এবং কোন এলাকার উপযুক্ত 
কোন ধান সে সম্বন্ধে বলা হলো। কখন এই 
ধানগুলি বুনবেন তাও জানানো হলে! । 


৬১ 


বন্থুদ্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্যা 


এলাক! 


PS চি 


১। খরা-গ্রবণ অঞ্চল 


৩। পলিমাটি অঞ্চল 


বোনা! আউশের জাত 


কাবেরী, আই-ই-টি ৮২৬, আই-ই- 
টি ২৯১৪, আই-ই-টি ১৪৪৪, পলমন- 
৫৭৯, এবং সি-আর ১২৬-৪২-১ 


কাবেরী, সি-এনএম ২৫, আই-ই-টি 
৮৪৯) আই-ই-টি ১৪৪৪, পলমন ৫৭৯ 
এবং আই-ই-টি ২২৩৩ 


মালছ। জেল! ( উত্তরাঞ্চল পলমন ৫৭৯, সি-এন-এম ২৫, সি-আর 
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বাছে), মুপিদাবাদ, নদীয়া 
ছগলী, হাওড়া) পঃ 4, 
বীরভূম ( পশ্চিমাঞ্চল বাছে ), 
বর্ধমান ( আসানসোল মহু- 
কুম! বাদে )১২৪-পরগণ! এবং 
মেদিনীপুর (ঝাড়গ্রাম মহকুম! 
বাদে ) 


বোনার সময় : পলি এবং লাল মাটি ও লাল কীকুরে মাটি অঞ্চলে 


১২৯৬-৪২-১১ এবং আই-ই-টি ২২৩৩ 


অঞ্চলে জোষ্ঠ-আৰাঢ় ঘাস। 


mmm পা এ 


৬২ 


রোয়৷ আউশের জাত 


সাপ ররর | জপ  সম্পাি শা শীটা আপি 


ৰোন। আউশের জাতগুলি 
ছাড়াও রত্না, পুস! ৩৩-৩০ 
এবং আই-আর ৩০ 


বোন। আউশের জাতগুলি 
ছাড়াও রা পুস! ৩৩-৩০) 
আই-আর ২৮ এবং 
আই-আর ৩০ 


ৰোন!| আউশের জাতগুলি 
ছাড়াও রত, পুস!। ৩৩-৩০, 
আই-আর ২৮ এবং 
আই-আর ৩০ 


ৰোশেখ এবং খর'!-প্রবণ 


ষ 


নু 
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৮ টিটি 
2 ব্স্থ তের 
গে & 


ভার্ত-্জার্সান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের 
সৌজন্ে গত ৩১ শে জামুয়ারী, ১৯৭৭ বর্ধগানে 


এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। 
আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল নিবিড় চাষ পদ্ধতির 
পরিপ্রেক্ষিতে মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমত! 
রক্ষ। | 'আলোচনার উদ্বোধন করেন বর্ধমান বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় । 
তিনি তার ভাষণে বলেন যে কৃষি উন্নতিতে পশ্চিম 
জার্মানির এই সহযোগিতাকে শিল্প, সাহিত্য 
ইত্যাদি বিষয়েও ছড়িয়ে দিতে হযে । আলো- 
চনাচক্রের মুখ্য অতিথি ছিলেন বর্ধমানের জেল! 
শাসক। তিনি কৃষিতে বর্ধমান জেলার কৃতিত্বের 
কথ! উল্লেখ করেন। ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ 
প্রকল্পের প্রকল্প নেত! ডঃ মাধবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ 
নিজের ধানের চাহিদ! নিজের মাটিতেই মেটাতে 
পারবে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান যে তারত- 





জার্মান প্রকল্পের পক্ষ থেকে মেদিনীপুরে গত বছর 
কৃষকদের গমের ফাউনডেশন্‌ বীজ দেওয়া হয়। 
মেদিনীপুরে ভারত-জার্সান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের 
তত্বাবধানে ২৯'৩ টন ভালো গমবীজ উৎপন্ন কর! 
হয়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত কৃষকদের বলেন 
যে তার! যেন তাদের সীমিত সার সঠিক সময়- 
মতো! ক্ষেতে ছেটান যাতে সার থেকে পুরোপুরি 
সুফল পাওয়। যায়। কৃষকদের তিনি মাটি 
পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার প্রয়োগের ওপর 
গুরুত্ব দিতে বলেন। 

সি, এ, ডি, সির অধিকর্তা গ্রীবিষ্ণুপদ মণ্ডল 
বলেন যে প্রচলিত সেচ পদ্ধতিতে প্রচুর জলের 
অপচয় হচ্ছে। তিনি সঠিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে 
সেচের নালা ফেটে সেচ দেওয়ার ওপর জোর 
দেন। শ্রী মণ্ডল জানান যে এখন পর্যন্ত বর্ষ- 
মানে মাত্র ১ লক্ষ একর মাটির নীচের জলের 
সদ্ধযাবহার হয়েছে। এখনও প্রায় ৫ লক্ষ একরের 


বন্ুদ্ধর|! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য! 


মতে| মাটির নীচের জল কাজে লাগানোর 
অপেক্ষ। রয়েছে। 

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মুখ্য 
মুৃত্তিক। রসায়নবিদ ডঃ অজয় কর বলেন থে 
পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি ৪* লক্ষ একর চাষের জমির 
' মধ্যে ৩* লক্ষ একর চাষের জমি অধিক ফলন- 
শীল জাতের আওতায় আনার সম্ভীবনা রয়েছে । 
তিনিও মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগের 
ওপর গুরুত্ব দেন। 

জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে. প্রায় ৫০০ জন 
কৃষক এই আলোচনাচক্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করেন। বিশেষ পারদরিত৷ দেখানোর জন্য 
“মহিচ্দর' গ্রামকে ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ 
প্রকল্পের পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ, গ্রাম হিসাবে এ 
 অন্ুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়। 


উদ্বোধন অনুষ্ঠান 

নদীয়। জেলার মুক্তিপাড়া গ্রামে ৮ই 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ কৃষি বিষয়ক একটি আলোচনা" 
চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল 
“অধিক ফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহার ও 
সীমিত সেচের সুষ্ঠ প্রয়োগে আউশ ধান চায়ের 
উদ্নতি।” আলোচনায় ভারত-জার্মান সার 
| প্রশিক্ষণ প্রকল্প, বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, 
রাজ্যের কৃষি বিভাগের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও প্রায় 
৪০০ জন কৃষক অংশ নেন। 

আলোচনাচক্রে সভাপতির ভাষণে পশ্চিম 
বঙ্গের কৃষি অধিকর্তা ডঃ কালিদাস সেনগুপ্ত 
নদীয়। জেলার কৃষকদের অধিক ফলনশীল আউশ 
ধানের ঢাষে উৎসাহিত করেন । 


ভারত-জার্দান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের নেত! 
ডঃ মাধবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে এ ধরণের 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খুব কম সময়ের মধ্যে চাষ 
বাসের নিত্যনতুন কলাকৌশল কৃষকদের কাছে 
পৌঁছে দেওয়া সম্ভব । তদের এই সময়োপযোগী 
প্রচেষ্টার শরিক হয়েছেন রাজ্যের কৃষি বিভাগ, 
বিধানচন্জ কৃষি বিশ্ববিষ্ঠালয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যা্ন। 
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদি । 


কৃষি তথ্য কর্মী প্রশিক্ষণ 
কিছুকাল আগে কল্যাণীতে বিধান্চন্্র কৃষি 


বিশ্ববিভালয়ে ভারত সরকারের কৃষি মগ্রকের 


অধীন সম্প্রসারণ অধিকারের উদ্ভোগে উত্তর পৃ 
ভারতের কৃষি তথ্য কর্মীদের জন্য একটি সপ্তাহ 
মেয়াদী প্রশিক্ষণ অনুষ্টিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, 
বিহার, উডভিস্যা, সিকিম, ত্রিপুরা, আসাম, এবং 
নাগাল্যাণ্ডের কৃষি তথ্য কর্মীবৃদ্দ এবং আকাশ- 
বাণীর ফার্ম রেডিও আ্যাসিষ্টযান্টর যোগদান করেন। 

উদ্বোধনী ভাষণে বিশ্ববিালয়ের উপাচার্য 


ডঃ নুধাংগু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় এ জাতীয় পার- 
স্পরিক যোগসম্পর্কের ভিত্তিতে প্রস্তুত একটি 
সংহত কাৰ্যসূটীর গুরুত্ব স্বীকার করেন। সভা. 


পতির ভাষণে কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচ মন্ত্রকের যুগা 
সচিব ( সম্প্রসারণ ) সতী আর, লি, সুদ বলেন, 
কৃষি প্রযুক্তিজ্ঞানকে গবেষণাগার থেকে কৃষকের 
ক্ষেতে খামারে দ্রুত পৌছে দেবার জন্যে নিবিড় 
যোগাযোগ প্রথার যথেষ্ঠ প্রয়োজন রয়েছে। 
গ্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন, বর্তমানে প্রশিক্ষণ ও 
প্রদর্শন কার্যসুচীতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যোগা- 
যোগ যথেষ্ট ফলপ্রন্থ প্রমাণিত হয়েছে। 





৬৪ 


বহুন্ধর! 
( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি মুখপত্র ) 
কৃষি তথ্য সংস্থ। 
৪২, গ্রাহামস রোড, কলিকাত1-৪০ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


লেখকদের জন্যে 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'বনুদ্ধর1? একটি 
কৃবিবিষয়ক বাংল! দ্বি-মাসিক পত্রিকা । কৃষি বিষয়ক তথ্য, নক্সা, ফিচার, সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ, 
গল্প, নাটক প্রভৃতি ছাড়াও সমাজ উন্নয়ন, সমবায়) গ্রামীন অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর 
রচনাও বসুন্ধরায় প্রকাশিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত লেখকদের রচনাই যোগ্য 
বিবেচিত হলে এতে প্রকাশিত হয় এবং লেখকদের সম্মানমূল্যও দেয়া হয়। রচনার সঙ্গে 
বিষয়বন্ত প্রসঙ্গে ফটোও প্রকাশিত হয়। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের একদিকের 
পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে স্পেস রেখে লিখে পাঠাতে হবে। 
লেখা পাঠাবার ঠিকানা! £ এডিটর, বসুন্ধর!, কৃষি তথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রাহামস রোড, কলি: ৪, 
সম্মানমূল্যের হার £ উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ : 
৫০ টাকা, সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ : ৪* টাকা, ছোট গল্প এবং সাধারণ প্রবন্ধ : ২০ টাকা, 
কুবি বিষয়ক নাটিক! : ৪০ টাকা, কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ১৫ টাক! 

র জন্যে 

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতিষ্ঠান ও পণ্যের সমৃদ্ধির জন্যে ‘বসুন্ধরা’ রাজ্যের জেলায় জেলায় 
এবং গ্রামে গ্রামান্তরে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একনিষ্ঠ ব্রত পালন করে থাকে । অর্ধ পৃষ্ঠার কম 
বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের এক বছরের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকর! ২০০০ হারে 
কমিশন দেয়! হয়। আই, ই, এন, এস স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের ওপর শঙ্কর! 
১৫০০ হারে এজেণ্টদের কমিশন দেওয়া হয় । 
বিজ্ঞাপণের হার : প্রচ্ছদপৃষ্ঠা ( বাইরের )£ কেবল চতুর্থ পৃষ্ঠা ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা 
( ভেতরের ) : ৪০* টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাকা । 


- গ্রাহকদ্বের জন্যে 


বনগদ্ধরার বছর সুরু হয় বৈশাখ থেকে । তবে বছরের যে কোন মাসেই বার্ষিক চীঁদ। 
পাঠালে গ্রাহক হওয়! যায় এবং সে বছরের অন্যান্য আগের মাসের পত্রিকা পাঠানো হয়। 
টা্দার হার : প্রতি সংখ্যাঃ ১ টাকা, বাধিক চাঁদা £ ৬ টাকা । 
চাদা পাঠাবার ঠিকানা: ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার, পশ্চিমবঙ্গ, 
রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা-১ 
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বিশদ বিবরণ এবং বিভিন্ন জেল! ও মহকুষায় ডিলারশিলোর জন্যে 
যোগাযোগ করুন £ 
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গোলা ভ’রে ধাম ভুলতে হ'লে কীটপোকার 
সমস্যার সমাধান একান্ত জরুরী । ধানের লব 
ধরনের কীটপোকাকে অতান্ত কাধাকরী 
ভাবে ও কম খরচে নিয়ন্ত্রণ করতে হ’লে 
বাযারের লি্জিখিত কীটদাশক বাবছার 
করুন, এণ্ডলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অত্যান্ত 
প্রভাবশালী ব'লে প্রমাণিত হয়েছেঃ 


৫ঞ্মউ্টীতিলজ্ড 
(16914 50) « 
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আধাট-শ্রাবণের ঘন কাল মেঘ কবির মনে কাব্যছন্দ সৃষ্টিতে 
প্রেরণা আনে। সেই কাল মেঘ কৃষককে দেয় নতুন শত্ত সৃষ্টির 
প্রেরণ । আষাঢ়-শ্রাবণের ঘন বর্ষায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান চাষ আমন 
ধান বোনার কাজ সুরু হয়। ধান চাষে প্রচুর জলের দরকার, তাই 
এই বর্ধার জলের সুবিধা নিয়েই আমনের চাষ। 

প্রধানতঃ বৃষ্টি নির্ভর এই চাষ, তাই চাষের সময় বৃষ্টি যদি 
অনিয়মিত হয় ব! প্রাচুর্য থাকে তাহলে শস্যের পক্ষে অন্থকৃল না. হয়ে 
তা ক্ষতিকরই হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে শস্তকে রক্ষ। 
কর! সম্বন্ধে গবেষকর! চিন্তা ভাবন! করছেন। কিন্তু আজও প্রধানত: 
প্রকৃতি নির্ভরই এই চাষ। 

এ বছরের বৈশাখে কালবৈশাখীর রুদ্র রূপের বদলে যখন ব্রার 
জুড়ে মেঘ ও মৃদু থেকে প্রবল বর্ষণ দেখা ষায় তখন কৃষককে ভাবিয়ে 
তোলে-_আধাঢের অতি প্রয়োজনীয় বৃষ্টিটুকু সময়মত দেবতা দেবে 
তে? হ্যা সেচের সুবিধা রয়েছে, কিন্তু তাতে আর কতটুষ্কু জমি 
ভেজে। রাজাজুড়ে যে চাষ তারজন্ত দেবতার দান যে একাস্তই 
দূরকার। কারণ খাছ ঘাটতি দূর করতে হলে আমনের ফলন বাড়ানো 
একান্তই প্রয়োজন । 

দেশী জাতের ধান তৈরি হতে সময় বেশী নেয়। প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা তাই দেশী জাতের ধানের খুবই 
বেশী। কিন্তু অধিক ফলনশীল ধান যা তৈরি হতে সময় অপেক্ষা কৃত 
কম নেয় তাতে ঝড় বঞ্ঝায় ফসলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত 
কম আর একর প্রতি ফলনও অনেক বেশী। কৃষকদের এখন তার 
আমন মরস্থমে অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ করাই দরকার 

বোরে! ও গমের বেলায় অধিক ফলনশীল জাতের চাষ শতকর! 
একশো ভাগ জমিতেই হচ্ছে । কিন্তু আমনের ক্ষেত্রে এখনও ওদ্র 
চাষ সীমাবদ্ধ । 

এর প্রধান কারণ অবশ্য আমন মরসুমে চাষের উপযোগী ধান্ঞেে 
অভাব । নানা ধরণের জমি যেমন নিচু, মাঝারি; পাহাড়ী প্রভৃতিজ্ 
আমনের চাষ হয়ে থাকে। আবার আবহাওয়াও সেইসঙ্গে ভিন্ন 
ভিন্ন। রোগপোকার উপদ্রবের ভয়ও যথেষ্ট॥ তাই কৃষকের মনের! 
মত ও তার জমির উপযোগী ধান না| পেলে তারাজনুনের দিন, 


বন্থন্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্য! 


ঝুঁকবেনই বা কেন? 

আমাদের গবেষকরা কৃষকদের এইসব 
অন্থবিধ! বুঝে নতুন নতুন জাত বার করার চেষ্টা 
করছেন। পঙ্কজ ধান গত মরসুমে কৃষকদের 
মন জয় করেছে। এরপর সারি ধেঁধে অনেক 
ধান এসে গেছে--যেমন, মাস্থুরী, কাবেরী, জয়া, 
বিজয়!) জলধি ইত্যাদি ইত্যাদি। 

এখন জমির অবস্থান ও আবহাওয়া বুঝে 
কৃষকর! নিজেদের পছন্দমত ধান বেছে নিতে 
পারবেন। ধানের জাত সম্বন্ধে কৃষক গ্রাম- 
সেবক বা কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের সঙ্গে 


কথ! বলে নিতে পারবেন। বীজের জন্য জেল৷ 
বীজ খামার ও ব্লক বীজ খামারের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করে কৃষকর। তাদের পছন্দমত বীজ কিনে 
নিতে পারবেন। 

অধিক ফলনশীল জাতের চাষে সুবিধ!, বেশী 
ফলন; কম সময়ে তৈরি হওয়ার জন্য আরেকটি 
ফসল করার সুবিধা! . ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে 
কিছুটা এড়ানোর স্থযোগ.। এই আমন মরস্থমে 
বেশী ফলনের জনণ্য তাই কৃষক অধিক ফলনশীল 
জাত বেছে নিন--তার জমির উপযোগী যেটি 
হবে। 








"আবাদ করলে ফলত সোন!” এ কথ! 
আজ পশ্চিম দিনাজপুর জেল! হাতেনাতে প্রমাণ 
করে দিয়েছে । উত্তরবঙ্গের এই শিল্পে অনগ্রসর 
পশ্চাৎপদ জেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত 
ঘুরতে ঘুরতে এ কথাই মনে হচ্ছিল বারবার ৷ 
সরকারী প্রচেষ্টা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি আশ্চ্ 
পরিবর্তন আনতে পারে তার প্রমাণ আমর! 
এখানে পেয়েছি। আবার মনে হয়েছে আরে! 
কত সম্ভাবন! রয়েছে এই জেলায়। একটু নজর 
দিলে গড়ে উঠতে. পারে কৃষিভিত্তিক শিল্প যা 
একদিকে উৎসাহ যোগাবে কৃষককে অন্যদিকে 
শিক্ষিত বেকার যুবকের জন্য-_ গ্রামের যুবকদের 
জন্য তৈরী করে দেবে জীবিকার সংস্থান । 

প্রথমেই আসা যাক চাষের ক্থায়। অগ্রগতি 
শিশির ভটটাচার্ আর সম্ভাবনার আলোতে পশ্চিম দিনাজপুরকে 

বিশ্লেষণ করে মনে হয়েছে এই জেলাও রাজ্যের 
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কয়েকটি অগ্রসর জেলার মতে। শস্তভাণ্ডারে 
পরিণত হতে পারে। এজন্য প্রয়োজন বাস্তব 
পরিকল্পন! আর কৃষকদের সঙ্গে কৃষি দণ্যরের 
সহযোগিতা । 

প্রায় ১৩১১৯১৬১০ একর ভৌগলিক আয়- 
তনের এই জেলায় ১১১০৯১০০* একর এলাক! 
এখন চাষের আওতায় রয়েছে। এর মধ্যে 
জেলার উত্তরাংশের মাটিতে রয়েছে অস্ম মৃত্তিকার 
প্রাধান্য । ৩,৩৯,১০২ একর বিস্তৃত এই এলাকায় 
চাষযে।গা জমির পরিমাণ হলে! প্রায় ২,৬৮,১৪৭ 
একর। অগভীর নলকূপ বসিয়ে এ অঞ্চলে 
সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে একই জমিতে 
ছুটি বা তিনটি ফসলের চাষ কর! সম্ভব হবে। 

জেলার মধ্যভাগের প্রায় ৪,৫৪,৮১২ একর 
জমিতে অযম্ত্বের ভাগ অপেক্ষাকৃত কম । এখানে 
৩,৭০,১৮৬ একর চাষযোগ্য জমি রয়েছে। 
এ অঞ্চলে কারণদীঘি, ইটাহা'র, রায়গঞ্জ প্রভৃতি 
এলাকার জমি অপেক্ষাকৃত নীচু বলে আমন ধান 
প্রায় বছরই খরায় কিংবা বন্যায় নষ্ট হয়ে যায়। 
ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করে এই এলাকার কৃষক 
খরার হাত থেকে বাঁচতে পারবেন এবং সব রকম 
ফসল ফলাতে পারবেন । এখানে যদি সেচের 
এলাক! বেড়ে যায় এবং একটি হিমঘর তৈরি করা 
যায় রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের মতো এই জেলাতেও 
ব্যাপক আলুর চাষ কর! সম্ভব হবে। জেলার 
দক্ষিণ-পূর্বাংশে ৫,২৪,৬৯৬ একর জমির মধ্যে 
৪,৭০,৬৬৭ একর জমি চাবযোগ্য । এখানেও 
খর! এবং বন্যায় আমন ধান নষ্ট হয়। অথচ এ 
অঞ্চলে নলকৃপ বসিয়ে ও পুরানে! পুকুর সংস্কার 
করে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারলে ব্যাপক 
এলাকায় তিনটি ফসলের চাষ করা যেত । 


তবুও এই জেলায় জলসেচ এলাক! বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে শস্ত উৎপাদনের 
পরিমাণ। ১৯৭০-৭১ সালে এখানে মাত্র 
৫৯,৪৯৫ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা! ছিল। 
১৯৭৫--৭৬ সালে ১,১২,০০৭ একর এলাক৷ 
জুড়ে সেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এর ফলে গম 
চাষ এলাক| ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৭৫-৭৬ 
এই ২৫ বছরে ১,৪৮২ একর থেকে বেড়ে 
১,৫২,৬৫৫ একর হয়েছে। একর প্রতি উৎপাদন 
২৭০ কিলোগ্রাম থেকে বেড়ে ৬৭৬'৯ কিলো- 
গ্রাম হয়েছে। এ সময়ে তৈলবীজ চাষের 
এলাকা বেড়েছে প্রায় ৯ হাজার একর । উৎপাদন 
বেড়েছে ৪ হাজার মেট্রিক টনেরও বেশী। ডাল 
জাতীয় শস্যের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য ৷ 
বেড়েছে বোরো ধানের চাষ । এ সময়ে বোরো 
ধান চাষের এলাক1 বেড়েছে প্রায় ২* হাজার 
একর । একর প্রতি উৎপাদন ২৮০ কিলোগ্রাম 
থেকে বেড়ে হয়েছে ১,২২৫ কিলোগ্রাম । আর 
এ সবই সম্ভব হয়েছে সেচ এলাকা বাড়ায়, সারের 
সরবরাহ বেশী পরিমাণে হওয়ায় এবং রাষ্ট্রীয় 
খামারগুলি কৃষকদের উন্নততর বীজ যোগান 
দেওয়ায়। 

কিন্তু এই জেলারই একপ্রান্ত থেকে আরেক 
প্রান্তে যেতে দেখেছি একদিকে সবুজের সমারোহ 
অন্যদিকে ধূসর রুক্ষতা । বনিয়াদপুর থেকে 
বালুরঘাট পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সড়কের দুপাশে ৪৭ মাইল 
এলাকা জুড়ে অনাবাদী জমি পড়ে আছে। 
এ অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের. সম্ভাবনা নিয়ে সমীক্ষা 
চালিয়ে সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে এখানেও 
তিনটি ফসল ফলানো! যেতে পারে । এখন শুধু 
বৃষ্টির জলে বছরে একটি ফসলেরই চাষ কর! সম্ভব । 


শুধু তাই নয় চোপড়া ব্লকের দেবীঝোড়া যাবার 
পথের দুপাশে প্রায় ৩০ হাজার একর পতিত 
জমি পড়ে আছে। কারণ এখানে জমিতে 
অন্নত্বের পরিমাণ খুব বেশী আর আছে সাত- 
গাঁটিয়া নামে এক ধরণের আগাছার উৎপাত। 
কিন্ত এখানে রয়েছে আনারস আর রেমি 
চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা । কিছু কিছু বিত্তশালী 
কৃষক অবশ্য এ অঞ্চলে আনারস চাষ সুরু 
কছুরছেন॥। কিন্ত সরকারী সহযোগিতা পেলে 
গরীব কষকও আনারস চাষে উৎসাহ পেতেন। 
এখানে সরকারী প্রচেষ্টায় গড়ে তোল! যায় 
রাষ্ট্রীয় খামার ও গরীব কৃষকদের নিয়ে সমবায় বা 
যৌথ খামার । আর এসব জমিতে ডলোমাইট 
প্রয়োগ করে অন্যান্য ফসলও ফলানে! চলে। 
এই বিশাল এলাকা জুড়ে পতিত জমিতে 
আবাদ করার আর কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে 
তোলার কি ব্যাপক সম্ভাবনাই ন| রয়েছে। 
এ অঞ্চলে আথ, মিষ্টি আলু! চীনাবাদাম। ধান, 
পাট, গম, ভুট্। প্রভৃতি ফসল খুব সহজেই উৎ- 
পাদন কর| সম্ভব। চাষ কর! যেতে পারে ডাল- 
শস্তোর। ব্যাপক আনারস চাষকে কেন্দ্র করে গড়ে 
উঠতে পারে ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র । বাঁশ গাছের 
চাষে কৃষকদের উৎসাহী করতে পারলে এখানে 
কাগজের কল বসানো যেতে পারে। আখ 
চাষের এলাকা আরে! বাড়াতে পারলে চিনির 
কল গড়ে উঠতে পারে। এরই পাশে রেমির 
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চাষ বাড়িয়ে তা থেকে তৈরি কর! যেতে পারে 
কৃত্রিম তন্তু । হয] দিয়ে কাপড় থেকে প্রয়োজনীয় 
অনেক জিনিসই বোন! যেতে পারে। এ ছাড়! 
এই জেলায় গুড়ো মশলা শিল্প গড়ে তোলারও 
এক বিপুল সম্ভাবন! রয়েছে। 

এখানকার কৃষক কৃষির উন্নতির জন্য সব 
রকম কাজে যে আগ্রহী তার প্রমাণ আমর! 
সর্বত্র দেখেছি। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে 
পড়েছে মেহেন্দী গ্রামের কথা। এক সময়ে 
ঝোপ জঙ্গলে পরিত্যক্ত জমিতে এখন সোনালী 
ফসলের ঢেউ। ৬টি গভীর নলকূপ আর 
কৃষকের অদম্য উৎসাহ এই অসম্ভবকে সম্ভব 
করেছে। ধরা যাক্‌ না কেন হাতিয়াগাছ, 
দোলুয়া, জাঝিয়ালী ইত্যাদি গ্রামের কথা। 
এখানে চাষ প্রায় হতোই ন|। অয্ন-কটু এই 
মাটিতে আনারস ফলিয়ে কৃষকর! কুমারী-মাটিকে 
জননী-মাঁটিতে রূপান্তরিত করেছে। দেখেছি 
কৃষকদের নিজেদের উৎসাহে গড়ে তোল! 
সমবায়। মাটি, বীজ, সার আর সেচ ব্যবস্থা! 
সম্বন্ধে ক্রমশঃ বেশী জ্ঞানের অধিকারী হয়ে 
উঠছেন কৃষকর1। এখন প্রয়োজন বাস্তব নীতি, 
প্রয়োগের সদিচ্ছা আর সহযোগিতা । তাহলে 
পশ্চিম দিনাজপুর শুধু খানে স্বয়স্তর নয় গোট! 
উত্তরবঙ্গের শম্ত ভাণ্ডারে রপাস্তরিত হবে। 
আর কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার উপযুক্ত 
কি আশ্চর্য পরিবেশই না এখানে রয়েছে। 








রৌগা চেহারা, কালচে রং। পাচ ফুট 
আট ইঞ্চি লম্বা। পঞ্চাশের ওপর বয়স অথচ 
শক্ত সমর্থ অমর চাঁদ দাস। কৃষিই তার 
জীবিক।। চাষের উন্নতিই তার একমাত্র ধ্যান 
জ্ভান। 


পূর্ব-পাকিস্থানে (বর্তমান বাংলাদেশে ) 


বাড়ি। দেশ বিভাগের পর কোচবিহারে চলে 
এসেছেন। হাতে সামান্যই সম্বল। সঙ্গী 
একই গ্রামের আরে! জনাকয়েক কৃষক পরিবার । 
অনেক খোঁজাখুঁজির পর সংবাদ পেলেন কোচ- 
বিহার সহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে কিছুট! 
অনাবাদী জমি বিক্রি হচ্ছে। : ছুটে গেলেন 
জমির মালিকের কাছে-_কিস্তু জমির চেহার! 
দেখে প্রায় মাথায় হাত দেওয়ার মত অবস্থা ৷ 
সেট! ১৯৪৯ এর শেষ বা1:৫০ এর গোড়!। 


রুইভগ্ার 
রাপক্রারু 
SHAE) TAME 
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“তখন রুইডাঙ্গার অবস্থ! কেমন ছিল” 
জিন্ঞেস করি। “ডাঙ্গ। কথ শুনেই বুঝতে 
পারছেন_খুব উঁচু জমি--তারপর ওটা ছিল 
একট! কাশবন-_জঙ্গলে বাঘও ছিল। প্রথমে 
যখন ওখান গিয়ে বাস করতে সুরু করি তখন 
দিনে গাছের ডালে ময়ূর নাচত আর রাত্রে বাঘ 
শিকারের খোজে বেড়োতে1।” 

সেই কাশবন কেটে অমরবাবু ও তার সাথীর! 
বসত গড়তে সুরু করেন । সামান্য জমি পরিঞ্ধার 
করে তাতেই পাট, ধান ইত্যাদি লাগাতে 
থাকেন। এভাবে কয়েক বছরে পুরে! এলাকাটাই 
পরিষ্কার করে ওর! তা থেকে চাষের জমি বের 
করেন। 

১৯৭৭ সাল । আজ অমরবাবু প্রায় ১৪ বিঘে 
জমির মালিক। এরই মধ্যে ওর স্থপারী বাগান, 
সবজি বাগান এবং ধান, গম ও পাটের চাষ 
হচ্ছে। 

কেবলমাত্র বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে এ 
জমিতে ধান চাষ করে যেটুকু ফলন পেতেন 
তাতে অমরবাবুর সংসার চালানে! কষ্টকর হতো। 
উচু জমি--জল মোটেই দীড়ায় না। ‘তারপর 
বেলে জাতের মাটি-_ বৃষ্টির সব জলই মাটি টেনে 
নেয়। তাই ধানের ফলনও ছিল খুবই কম-_ 
বিঘায় ৪--৫ মণ মাত্র। 

স্বাবলম্বী হতে চেয়েছেন অমরবাবু। যতদূর 
সম্ভব নিজের ওপর ভরসা! করেই তিনি দাড়াতে 
চান। তাই তিনি নিজের শক্তির যাচাই করতে 
চাইলেন। জমি উর্বর করে যাতে ফলন বাড়াতে 
পারেন তার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু এই 
ডাঙ্গ। জমির কাছে এই বুদ্ধকেও হার মানতে 
হলে।__নিজের স্বল্প সামর্থ দিয়ে এই জমিকে 
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তিনি বশে আনতে ব্যর্থ হলেন। এদিকে বেশ 
কয়েক বছর কেটে গেছে। অমরবাবু এবং তার 
সঙ্গীবর্গের ভবিষ্যৎ এই মাটিই। সেই ভবিষ্যুৎকে 
অন্ধকার মনে হোল যেন। 
নিজের শক্তিতে বার্থ হয়ে এবার অমরবাবু 
যান্ত্রিক শক্তির সাহায্য চাইলেন। ইতিমধ্যে 
তিনি খবর পেয়েছেন যে নিকটবর্তী ব্লক অফিসের 
কৃষি শাখার মাধ্যমে সেচের জন্য পাম্প মেশিন 
সহজ কিস্তিতে বিক্রির ব্যবস্থা আছে। ছুটে 
গেলেন ব্লক অফিসে--ওখান থেকে একটা! 
৫ অশ্বশক্তিযুক্ত পাম্প মেশিন কিস্তিতে কিনে নিয়ে 
এলেন। ব্লক অফিসের কৃষি আধিকারিক 
জানালেন নদী, পুকুর থেকে যেমন এইসব পাম্প 
মেশিন দিয়ে জল তোলা যায় তেমনি জমিতেই 
একটি অগভীর নলকৃপ বসিয়েও জল তোলা 
যেতে পারে। কথাট! অমরবাবুর খুব পছন্দ 
হলো। একটা স্বচ্ছ সুন্দর স্বপ্ন দেখলেন 
অমরবাবু জলের-_ফসলের- সুখের । 

গ্রামের সবাই অমরবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করেন । 
ওর প্রতিটি কথাই ওঁর! অক্ষরে অক্ষরে মেনে 
চলেন। তবুও প্রকৃতির বিরুদ্ধে অমরবাবুর এই 
অভিযানে ওর! শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। ধীর 
স্থির মস্তিষ্কে এই মানুষটি সিদ্ধান্ত নেন এবং 
একবার যা স্থির করেন সহজে আর কেউ তাকে 
সেই লক্ষ্য থেকে নড়াতে পারে ন!। তাই শঙ্ক! 
সত্বেও অন্য কোন কৃষক ওঁকে বাধা দিতে সাহস 
পান নি। 

অমর বানু তার সিদ্ধান্তে অবিচল কিন্তু তার 
প্রতিবেশীদের মনে একদিকে শঙ্কা অন্তদিকে 
অনুসন্ধিস1। অমরবাবুর ভবিষ্যৎ দেখার অদমা 
উৎসাহ । এদিকে অমরবাবুকে আর বৃষ্টির জন্যা 


বহুন্ধর! £ উনত্রিংশ বধ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 


অপেক্ষা! করতে হচ্ছে ন1- ফাল্গুনের শেষে অল্প 
বৃষ্টি হওয়ায় ওঁরা সবাই আউশ ধান বুনেছেন। 
পরবর্তী খরায় অনেকের জমির ধান নষ্টও হয়ে 
গেল। অথচ অমরবাবু কিন্তু সেচ দিয়ে বেশ 
ভাল একট। আউশের ফলন ঘরে তুলে নিলেন। 
আষাঢ় মাসে যখন সবাই বৃষ্টির অপেক্ষায় বীজ 
ঘরে রেখে আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখ- 
ছেন, তখন অমরবাবুর ধানের চার! প্রস্তুত ৷ 
সেচ দিয়ে জমি তৈরি করেই তিনি চার! লাগাতে 
শুরু করে দিয়েছেন। মধো মধ্যে খরার সময় 
_ অন্যান্য জমিগুলি যখন ফেটে যাচ্ছিল তখনও 
অমরবাবু সেচ দিয়ে তাঁর জমি সরস রেখেছিলেন। 
অন্যান্য সবার চেয়ে তিনি, বেশী ধান পেয়েছেন 
এবং এই বাড়তি লাভের একট! অংশ বিক্রি 
করে পাম্পের একটা কিন্তিও শোধ করে 
দিয়েছেন। 

এবার প্রতিবেশীর! দেখতে পেলেন অমর- 
বাবুর দৃঢ় সংকল্পের জয়_ওরাও বুঝতে পারলেন 
যে বাঁচতে হলে সব সংশয় কাটিয়ে অমরবাবুর 
মত-যান্ত্রিক চাষে নামতে হবে তাই তার! ছুটলেন 
রক অফিসের কৃষি অফিসারের কাছে। আজ 
সার! গ্রামে প্রায় ৬০টি অগভীর নলকূপ ওর! 
বসিয়েছেন_-প্রায় ১৫টি ৫ অশ্বশক্তিযুক্ত পাম্প- 
মেশিনও ওদের আছে। 

অমরবাবুর জমিতে হাটতে হাটতে ওঁকে 
জিজ্ঞেস করেছিলাম কি কি জাতের ধান উনি 
চাষ করেন। উনি উত্তর দিয়েছিলেন__ 
“আপনাদের সরকারী খামারে যে সব উচ্চ 
ফলনশীল ধান আপনারা চাষ করেছেন প্রায় তার 
সব কয়টি আমিও আমার জমিতে চাষ করেছি।” 
“আপনি সব জাতের ধানের বীজ পেলেন 


১০ 


কোথায় +” অমরবাবু জানালেন, “পাড়াডুবিতে 
আপনাদের যে খামার আছে আমি প্রায়ই এ 
খামারে যাই, মাঠে ঘুরে ঘুরে আপনাদের উন্নত 
চাষ পদ্ধতি দেখি। নিজের য| যা জিজ্ঞাস্য ত! 
জেনে নিই। আর মাঠে ধান দেখে যে যে ধান 
পছন্দ হয় পরে সেই ধানের অল্প কয়েক কেজি 
কিনে নিয়ে আসি । এভাবেই আপনাদের নিয়মে 
নান! জাতের ধান চাষ করছি। যে ধানে ফলন 
বেশী পেয়েছি তা থেকে কিছু বীজ রেখে অন্যান্ 
ধান বিক্রি করে দিয়েছি ।” 

আজ রুইডাঙ্গার প্রতিটি কৃুষকই উচ্চ ফলন- 
শীল ধান ও গমের চাষ করছেন। এখন ওরা 
আর দেশী আউশ ধানের চাষ করেন না। এ 
সময় অর্থাৎ চৈত্র মাসে রোয়! হিসাবে উচ্চ 
ফলনশীল ধান চাষ করেন। এ ধান কেটে 
আবার ও রা ধান চাষ করেন। শীতের ফসলের 
মধ্যে উচ্চ ফলনশীল গমের চাষও আজকাল বেশ 
প্রসার লাভ করেছে। 

বছরে তিনটে ফসলেই তো সেচের 
প্রয়োজন। তাই অমরবাবুর কাছে জানতে 
চেয়েছিলাম ওর! পাম্প মেশিনের তেল কোথ৷ 
থেকে কেনেন। 

অমরবাবু জানালেন-_-“নিকটবর্তা পেট্রল 
পাম্প ফালাকাটায়_এখান থেকে ৮ মাইল 
দূুরে। এই ফালাকাটা থেকেই ওর। ২০* 


লিটার ড্রামে করে গরুর গাড়ী দিয়ে প্রয়োজনীয় ' 


সব তেল নিয়ে আসেন। তবে সবার পক্ষে 
এভাবে ২০০ লিটারের ড্রামে করে তেল আন৷ 
সম্ভব হয় না-_-তাই কোন কোন সময় তেলের 
অভাবেই সেচ বন্ধ রাখতে হয়--ফসলও মার 
থায়। 


৬. 


৮ 


৯৯ 


রুইডাঙ্গ। কোচবিহার জেলার মাথ'ভাঙ্গা- 
২নং ব্লকের অন্তর্গত নতুন গড়ে ওঠ! একটি গ্রাম, 
এর মোট আয়তন ৪'৫ বর্গমাইল । মোট চাষ- 
যোগ্য জমির পরিমাণ আন্ুুমাণিক ১৮০০ একর । 
ওদের যে কয়টি অগভীর নলকূপ ও পাম্প মেশিন 
আছে তা দিয়ে মাত্র ৩০০ একর জমিতে সেচ 
দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। অথচ উচ্চ ফলনশীল 
ধান'ও গমের চাষ এ গ্রামে যেভাবে জনপ্রিয়ত। 
লাভ করেছে, তাতে আরে! বেশী জমিতে 
সেচের ব্যবস্থা! কর! হলে এইসব ধান ও গমের 
চাষ আরে! বাড়ানো! সম্ভব হতো-_বেশী উৎপাদন 
মানেই বাড়তি আয়। 


এই ব্যাপারে অমরবাবুকে জিজ্ঞেস করতেই 


উনি জানালেন যে উচ্চ ফলনশীল শস্তের চাষ 
করলে সত্যিই লাভ৷ কিন্তু কতগুলো! পাঁরি- 
পাস্থিক কারণে সেই লাভ আন্পাতিক হারে 
বেশী নয়। ওরা সার কেনেন ত্রিশ মাইল দূরের 
কোচবিহার সহর থেকে । তেল কেনেন ফালা- 
কাট! সহর থেকে । অথচ এই ধান ও গমের 
একমাত্র হাট হচ্ছে খোক্সারডাঙ্গা-_এখান 
থেকে ৩ মাইল। খোক্সারডাঙ্গ। ও রুইডাঙ্গার 
মধ্যে ছোট্ট একটি নদী। অনেকদিন এ হাটে 
ধান ও গমের দাম খুব কম থাকে তবুও নদী 
পেরিয়ে আবার ধান ও গম ফিরিয়ে নিয়ে আসার 
ভয়ে কম্দামেই সব বাজারে বিক্রি করে দিয়ে 
আসতে হয়। এভাবে ওঁরা যে দাম পান তা 


বহন্ধর! £ আযাঢ়-আ্রাবণ £ ১৩৮৪ 


মোটেই উৎসাহজনক নয়। তবে নিজেদের 
খাদ্যের কথা আর ভাবতে হয় না। এ গ্রামের 
প্রায় প্রতিটি কষকই প্রতি বছর উচ্চ ফলনশীল 
ধান ও গমের চাষ বাড়িয়ে যাচ্ছেন। সেচের 
অভাব-ই তাঁদের সব চেয়ে বড় সমস্থ! | সবার 
পক্ষে এ ভাবে তেল এনে পাম্প চালানে| সম্ভব 
নয় বলে কোন রকম সেচের ব্যবস্থা করারও 
উপায় নেই। 

তাই অমরবাবুর সঙ্গে এক সুরে শ্রীশ দাস, 
স্তরেন দাস ও আরো! অনেকে জানালেন যে 
ও দের গ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থাই হচ্ছে ওঁদের এই 
সমস্যার একমাত্র সমাধান । অমরবাবু জানালেন 
যে ওঁদের গ্রামে ও আশেপাশের কয়েকটি গ্রামে 
প্রায় ৮*_-৯০টি অগভীর নলকূপ আছে। 
বিদ্যুতের ব্যবস্থা হলে সাথে সাথেই আরো! 
শ’ ছুই অগভীর নলকূপ এখানকার কৃষকরা 
বসাবেন। এভাবে কেবল ওঁদের গ্রামেই অন্ততঃ 
১১০০০ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যেতো, 
এই ১,০০০ একর জমিতে তাহলে সার! বছর 
উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের চাষ কর! যেতে । 

১৯৭৩ সালে এ রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল 
গায়ের চাষবাস দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। 
সম্প্রতি রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীকেও গ্রামের কৃষকরা! 
খোলাখুলি সব সমস্যা জানান। এ কথ! সত্যি 
যে, অমরবাবুর নেতৃত্বে রুইডাঙ্গ৷ কৃষি সমৃদ্ধির 
একটি আকর্ষণীয় তীর্থ হয়ে উঠেছে। 
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আপনার কি একটি ট্রাক্টর আছে? যদি 
থাকে তাহলে তাকে কার্ধোপযোগী করে রাখতে 
গেলে কি করবেন তা জেনে নিন। আপনার 
ট্রাক্টর ইঞ্জিন এক লিটার ডিজেল পোড়ানর জগ্া 
১০,০০০ (দশ হাঞ্জার) লিটার আবহাওয়ার 
বাতাস সিলিগারে টেনে নেয়। 

প্রকৃতিতে আবহাওয়ার যে বাতাস আছে 
অথাৎ যে বাতাস আমর প্রশ্বাস হিসাবে নিই 
ইঞ্জিনও জ্বালানির জন্য সেই বাতাস নেয়। এই 
বাতাসে নিশ্চয়ই প্রচুর ধূলোবালিও থাকে। 

ইঞ্জিন সহজভাবে এবং ভালভ।বে চলার জন্য 
ইণ্রিনের চলমান অংশগুলিকে পিছল করার 
দরকার হয়। তাই পিছল করার জন্য ইঞ্জিনে 
উপযুক্ত মানের এবং উপযুক্ত পরিমানে পিছল 
করার তেল (লুব্রিকেটিং তেল) ব্যবহার করা 
হয়। বাতাসের ধূলোবালি এই লুত্রিকেটিং 
তেলের সঙ্গে মিশে লুত্রিকেটিং তেলের পিছল 
করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় এবং গ্রাইপ্ডিং পেষ্টের 


৮ ৯৯৫০-১-.৮১৮১০১৬ 
চাফ ইন্সট্রাকটার-ওয়ার্কসপ, গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফুলিয়া। 


৯. 


হিমাংশু ভূষণ ঘোষ 


আপনার 
ট্রাক্টরের 
আয়ু 
বাড়ান 





মত ক।জ করে ভালব ফেদ্‌, ভালবসীট, পিষ্টন, 
পিষ্টন রিং ইত্যাদি খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় করে দেয় 
এবং মেসিনটিকে অকেজে। করে দেয়। 

যাতে মেসিনটি এইভাবে নষ্ট হয়ে ন! যায় 
সেজন্য আপনার ট্রাক্টর ইঞ্জিনে একটি পরিঞ্কারক 

ংশের সাহায্যে বাতাস পরিষ্কার করার 

ব্যবস্থ। আছে। ্‌ 

আপনার ট্রাক্টর ইঞ্জিনের আয়ু বাড়ানর জন্য 
ইঞ্জিনের বাতাস পরিক্ষার করার ব্যবস্থাটি ভাল 
হওয়া বিশেষ দরকার। শুধু পরিঞ্ধারক অংশটি 
ভাল হলে চলবে না-_আপনাকেও বাতাস 
পরিষ্ধারক ( এয়ার ক্লিনার ) অংশটিকে ভালভাবে 
রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। 

এয়ার ক্লিনারটিকে (বাতাস পরিক্ষার) 
ভালভাবে. রক্ষণ!বেক্ষণ করতে হলে এই অংশটি 
ভালভাবে চিনতে এবং বুঝতে হবে। নীচের 
আলোচন!। ট্রাক্টর ব্যবহারকারীদের এই 
বিশেষ যন্ত্রাংশটির রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে কিছু 


‘আলোকপাত করবে। 


প্রি-ক্লিনার 

ট্রাক্টর ইঞ্জিনে ব্যবহৃত এয়ার ক্লিনারের প্রায় 
প্রত্যেকটিতে একটি প্রি-ক্লিনার থাকে। বাতাস 
মূল এয়ার ক্লিনারে পরিঞ্ধার হওয়ার আগে এই 
প্রি-ক্লিনারে যায়। এখানে বিশেষ ব্যবস্থার 
মাধ্যমে বাতাসের ধূলোবালির বড় বড় কণিক! 
এবং আগাছ। জাতীয় ময়ল! পরিঞ্ধার হয়ে, তবে 


‘মূল এয়ার ক্লিনারে যায়। প্রি-ক্লিনার থাকার 


ফলে বেশী ধূলোবালিতে কাজ করলেও খুব 
তাড়াতাড়ি এয়ার ক্লিনার পরিষ্কার করার দরকার 
হয় না। 

কিছু কিছু এয়ার ক্লিনারে প্রি-ক্লিনারের 


বনুন্ধর। £ আযাঢ়-শ্রাবণ £ ১৩৮৪ 


জায়গায় ডাইটাইপ ফিণ্টার ব্যবহৃত হয়। যে 
ব্যবস্থাই থাক ন! কেন প্রত্যেকদিন কাজ শুরু 
করার আগে প্রি-ক্লিনার ফিল্টার বা ক্লিনার বাটি 
যাই থাকুক না কেন খুলে পরিষ্কার করে নেওয়া 
ভাল। কারণ, প্রি-ক্লিনার ময়লায় বন্ধ হয়ে 
গেলে বাতাস পরিমাণে কম ঢোকে। তাতে 
জ্বালানি ভালভাবে পুড়বে ন! । 

ট্রাক্টর ইঞ্জিনে সাধারণভাবে অয়েল বাত 
ধরণের এয়ার ক্লিনার ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের 
এয়ার ক্লিনারের তলায় একটি বাটিতে উপযুক্ত 
পরিমাণে লুব্রিকেটিং তেল জম! থাকে এবং 
লুত্রিকেটিং তেলের প্যানের ওপরে ঢাকনা থাকে । 
এ ঢাকনার সাথে একটি সুক্ষ ছাকনি থাকে। 
আবহাওয়ার বাতাস ধূলোবালিসুদ্ধ প্রথমে . 
প্রি-ক্লিনারে ঢোকে । প্রি-ক্রিনারে মোট! ধরণের 
ময়ল। পরিষ্কার হয়ে বাতাস নিচের দিকে এয়ার 
ক্লিনারে ঢুকে অয়েল প্যানের লুত্রিকেটিং তেলের 
ওপরে ধাক্কা খায় এবং বাতাসের বেশীর ভাগ 
ধুলো! এবং ময়লার কণ! অয়েল প্যানের নীচে 
জম| হয়। এবার বাতাস অয়েল প্যানের 
ঢাকনার সঙ্গে লাগান সুক্ষ ছাকনির মধ্য দিয়ে 
ছেঁকে সিলিগারে ঢোকে । বাতাস অয়েল প্যানে 
ঢুকে লুব্রিকেটিং তেলের ওপরে যে ধাক্কা! দেয় 
তাতে সব সময় সামান্য লুত্রিকেটিং তেল ছিটকে 
ওপরে ওঠে এবং ছাকনিটিকে ভিজিয়ে রাখে। 
বাতাসের বাকি ময়লা এই ছাঁকনিতে আটকে 
থাকে। প্যান থেকে ছিটকে ওঠ! লুব্রিকেটিং 
তেল এই ছাকনিতে জমা ময়ল। পরিষ্কার করে 
অয়েল প্যানের তলায় জমা করে । কোন কোন 
্রাক্টরে অয়েল বাত টাইপ এয়ার ক্লিনার 


১৩ 


বন্ুদ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্য! 


ব্যবহার ন! হয়ে ড্রাই টাইপ এয়ার ক্লিনার 
ব্যবহার করা হয়। এ ধরণের এয়ার ক্লিনারে 
লুত্রিকেটিং তেল ব্যবহার হয়না। কাগজ, 
কাপড় বা ফেপ্টের তৈরি এলিমেন্ট ব্যবহার কর! 
হয্ু। বাতাস সরাসরিভাবে এইসব এলিমেপ্টের 
সাহায্যে ছেঁকে পরিন্ধার হয়ে সিলিগুারে ঢোকে । 

ওপরে আলোচিত ছুই ধরণের এয়ার ক্লিনার 
ছাড়! আর এক ধরণের এয়ার ক্লিনার অয়েল 
সোক টাইপ পাওয়ার টিলার ইত্যাদিতে ব্যবহার 
কর! হয়। এই ধরণের এয়ার ক্লিনার ফিল্টারটি 
সব সময় লুত্রিকেটিং তেলে ভিজে থাকে। লুব 
তেলে ভিজে থাকা ফিল্টার এলিমেণ্টের মধ্যে 
দিয়ে ছেঁকে পরিষ্কার বাতাস সিলিগু!রে ঢোকে । 
এয়ার ক্লিনারের রক্ষণাবেক্ষণ 

বর্তমানে যেসব এয়ার ক্লিনার ব্যবহৃত হয় 
তাদের প্রস্তুতকারকের নির্দেশমত সঠিকভাবে 
রক্ষণাবেক্ষণ করলে দীর্ঘদিন খুব ভালভাবে কাজ 
দিতে পারে এরকমভাবেই তৈরি হয়। যেষে 
বিষয়গুলির উপর নজর দিলে এয়ার ক্লিনার ভাল 
কাজ দেবে সেগুলি সম্বন্ধে এবার বলছি। 

(১) অয়েল বাত ধরণের এয়ার ক্লিনার 
হলে- প্রত্যেকদিন অয়েল প্যানে নির্দিষ্ট মাপ 
অনুযায়ী লুত্রিকেটিং তেল পূর্ণ করে দিতে হবে। 

(২) প্রস্তৃতকারকের' নির্দেশিত মান এবং 
গ্রেডের লুব তেল ব্যবহার করতে হবে । গরমের 
দিনে এস.এ.ই. ৪০ এবং শীতের দিনে -এস.এ.ই, 
৩০ গ্রেডের লুব তেল ব্যবহার করা ভাল। 
মোটা গ্রেডের লুব তেল বাবহার করলে বাতাস 
ঢোকার পথে বাধ! স্থ্টি করবে এবং খুব পাতল! 


গ্রেডের লুব তেল বাতাসের সঙ্গে সিলিণ্ডারে চলে 
যাবে এবং পিষ্টন ইত্যাদিতে কার্বন জমবে । 

(৩) প্রত্যেকদিন ট্রাক্টর মাঠে নেবার আগে 
এয়ার ক্লিনারের তেলের বাটিতে ময়লার পরিমাণ 
পরীক্ষা করতে হবে এবং যদি তেলের নীচে 
২ থেকে ২'৫ সেঃমিঃ ময়লা জমে তবে তেল বদল 
করে নতুন তেল দিতে হবে। এছাড়া প্রন্তুত- 
কারকের নির্দেশিত সময়ে এয়ার ক্লিনার পরিষ্কার 
করতে হবে। খুব বেশী ধূলোতে কাজ করলে 
৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পরে তেল বদল করলে ভাল 
হয়। রাস্তায় চললে ৫০ থেকে ৬০ ঘণ্টা পরেও 
বদল কর! যেতে পারে । মাটিতে জো অবস্থায় 
চাষ করলে সাধারণতঃ ২০ থেকে ৩০ ঘণ্টা পরে 
বদল করা যেতে পারে। 

(8) সব সময় এয়ার ক্লিনার ছাকনির i 
লক্ষ্য রাখতে হবে। ময়লা জমলেই পেট্রোল 
অথব! কেরোসিন দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে 
এবং আবার লাগাবার আগে ছাকনিতে যেন 
পেট্রোল বা কেরোসিন না! জমে থাকে, ত 
দেখতে হবে। ্‌ ্‌ 

(6) মাঝে মাঝে এয়ার ইনলেট টিউব দিয়ে 
একটি শুকনে! কাপড়ের টুকরো! ভেতরে ঢুকিয়ে 
জমে থাকা ময়ল। পরিষ্কার করতে হবে। 

(৬) ইঞ্জিনের ইনলেট পার্টের সঙ্গে এয়ার 
ক্লিনারের সব সংযোগ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। 
ঢিল! থাকলে সঙ্গে সঙ্গে শক্ত করে দিতে হবে। 
কোন রকম ফুটে। থাকলে প্রয়োজনবোধে হোস 
পাইপ ইত্যাদি বদলাতে হবে। 

(৭) প্রি-ক্লিনারটি সর্ব পরিষ্কার রাখতে হবে। 


কি 


_ পুরুলিয়া (জেলার ভূমিক্ষয় 


৪ তার প্রতিকার 


পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তের জেলা 
পুরুলিয়া । জলবায়ু ও ভূগ্রকৃতিতে অন্য 
জেলাগুলি থেকে ভিন্ন। এ জেলার ভূগ্রকৃতি 
অসমতল ঢেউ খেলানে|। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
কম। বেলে বা বেলে দোআশ মাটির জলধারণ 
ক্ষমতা কম বলে বছরের বেশির ভাগ সময় মাটি 
শুকনে!। নদীগুলো ক্ষীণকায়া। পশ্চিমবঙ্গের 
শস্ত শ্যামল রূপটি এখানে রূপান্তরিত হয়েছে 
বৈরাগীর রিক্ততায়। এই জেলার জমিকে চার 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) টাড়, (২) বাইদ, 
(৩) কানালী, (৪) বহাল। টাড় এবং বাইদ 
উচু শ্রেণীর । কানালী ও বহাল নীচু শ্রেণীর । 

অতীতে এ জেল! বন সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। 
ক্রমে জনসংখ্য। বেড়ে বন কেটে গড়ে উঠতে 
লাগল বসত। বনভূমি ধ্বংসের সঙ্গে চলতে 
লাগল অবাধ গোচারণ। ভূমি সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা না| করেই চলতে লাগল ভূমিকর্ষণ। 
ফলে বৃষ্টির জলের প্রত্যক্ষ আঘাতে সুরু হোল 
ভূমিক্ষয়ের সুচনা । যুগের পর যুগ অব্যাহত 
গতিতে চলতে লাগল ভূমিক্ষয়ের ধ্বংসলীলা । 
উর্বর প্রান্তর রূপান্তরিত হোল বেলে পাথুরে 
জমিতে । উচু জমি থেকে ধুয়ে আসা বালি 
এসে জম! হতে লাগল নীচু বহাল জমিতে। 





অজিত কুমার মণ্ডল ও জে, রাহ! 


পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পুরুলিয়াই একমাত্র জেল! 
যেখানে পতিত অকৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় 
৫৫ ভাগ । পতিত অকৃষিযোগ্য জমির ব্যবহার 
যাতে করা যায় সেজন্য পুরুলিয়া জেলায় ভূমি 
সংরক্ষণের কাজ আরম্ভ করা হয়। এই কার্যস্চী 
সুরু হয়েছে প্রায় বছর ১২ আগে। এজন্য কাজ 
করে চলেছে কৃষি বিভাগের ভূমি সংরক্ষণ শাখা 
ও বন বিভাগ । বন বিভাগের তৎপরতায় এ 
জেলায় অবাধ বন ধ্বংস বন্ধ হয়েছে। ইউকেলি- 
পটাশ আর আকাশমণির বন স্থষ্টি হচ্ছে দিকে 
দিকে। ফলে পাথুরে শুকনে! মাটি আচ্ছাদিত 
হচ্ছে সবুজ বন ভূমিতে । কৃষি বিভাগের ভূমি 
সংরক্ষণ শাখার কাজ এ জেলায় প্রধানতঃ সম্প্র- 
সারণ ও কংসাবতী প্রকল্প ভাত্তক। আর আছে 
প্রদর্শন প্রকল্প ও খর! প্রবণ এলাকা প্রকল্প । 

ভূমি সংরক্ষণ শাখার কর্মধারাটি সম্পর্কে 
জানতে ও তার সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে 
ভূমিক্ষয়ের প্রকৃতি, বিস্তৃতি, ভূপ্রকৃতি ও মাটির 
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সামান্য একটু ধারণ! থাক! 
প্রয়োজন। পুরুলিয়! জেলায় ভূমিক্ষয় হচ্ছে 
প্রধানতঃ বায়ু ও জল দিয়ে। বন ও ঘাস মাটির 
ওপর ন! থাকায় প্রতি বছর কালবৈশাখীর প্রচণ্ড 
দাপটে ভূমিক্ষয় হচ্ছে প্রচুর। এর সঠিক 


জেল। কৃষি আধিকারিক, পুরুলিয়! ও জুনিয়ার সয়েল কনসারভেশন অফিসার, পুরুলিয়া । 
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পরিমাপ কর! সম্ভব নয়। পুরুলিয়া জেলার 
ভূপ্রকৃতি অসমতল ৷ বৃষ্টির জলধারার প্রত্যক্ষ 
আঘাতে অনাচ্ছাদিত জমির বেলে ব! বেলে 
দোজাশ উপরিভাগের বালিকণাগুলোকে করে 
বিযুক্ত। বেলে মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম। 
বৃষ্টির জল তাই মাটিতে বেশী পরিমাণে সঞ্চিত 
না হয়ে নেমে আসে নীচু দিকে। এই অবাধ 
জলধার! ঢালু জমি দিয়ে নেমে যাবার সময় ভূমি 
ক্ষয় করে চলে । এতে কেবল উঁচু ট'ড় জমিরই 
ক্ষতি হয় না। নিয়ভূমির উর্বরা বহাল জমিতে 
সঞ্চিত হতে থাকে ধুয়ে আস! বালিকণ|। 
এই জলরাশির বেগ মাটি কেটে তৈরি করে 
নাল! বা গালী। পুরুলিয়া জেলার উঁচু জমির 
একটি বৈশিষ্ট্য হোল যে এখানে মাটির সামান্য 
গভীরতায় আছে কোয়ার্টট ও ফেল্ডস্পার 
পাথরের একটি স্তর। ভূমিক্ষয়ের ফলে ওপরের 
স্তরটি ধুয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই পাথরের 
স্তরটি দেখ! দেয়। এতে চাষবাস আরো! কঠিন 
হয়ে ওঠে । 
পুরুলিয়া জেলায় ভূমি সংরক্ষণ পরিকল্পনাটি 
তৈরি হয়েছে এখানকার বাস্তব অবস্থার 
দিকে লক্ষ্য রেখে। ভূমি সংরক্ষণ শাখার কাজ 
তাই কেবল ভূমিক্ষয় রোধ করাই নয় তার সঙ্গে 
আছে জল সংরক্ষণ, উর্বরত! সংরক্ষণ ও উন্নততর 
বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষ প্রণালী শিক্ষ। দেয়! । 
যে সব ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা! এখানে নেয়া 
হচ্ছে তার প্রধান হোল কণ্ট,র বাঁধ বা সমান 
উদ্চত। বিশিষ্ট স্থান দিয়ে আল বা! বাধ দেয়া। 
এই আল দেয়! হয় জমির ঢালের বিপরীত দিকে 


প্রায় ৭৫ থেকে ১০* ফুট দূরত্বে । এর ফলে 
বৃষ্টির জলধার। বাধ! পায় ও তার গতিবেগ কমে 
যাওয়ায় ভূমিক্ষয় করার ক্ষমতাও কমে যায়। 
বেশী সময় জল ধারণের ফলে উচু টড জমি- 
গুলে! বেশী সরস থাকে। তাতে চাষবাসের 
পক্ষে সুবিধা হয়। ভূমিক্ষয়ের ফলে জমিতে যে 
নাল! বা! গালী স্থপ্টি হয় সেগুলি প্রতি বছর 
বেড়ে মায় ও চাষের জমি চাষের অযোগ্য হয়ে 
যায়। এটি বন্ধ করার জন্য গালীগুলির মধ্যে 
মাটির বাধ তৈরি করে গালীগুলিকে রূপাস্তরিত 
কর! হয় এক একটি জলাধারে। ফলে বহাল 
জমিতে বালি জম! হওয়া বন্ধ হয় ও মেচেরও 
অনেক সুবিধে হয়। বহাল জমিকে ওপর থেকে 
ধুয়ে আস! বালি থেকে রক্ষা করার জন্য অন্য 
একটি ব্যবস্থা! হোল ডি-সিলটেসন্‌ বেসিন স্বীম। 
এতে বাধ তৈরি কর! হয় ঢালু জমিতে 
আড়াআড়িভাবে যাতে বালি আটকে যায় আর 
জমিও হয়ে ওঠে আরও বেশী সরস। যেসব 
জায়গায় জমির ঢাল শতকর! পীচের বেশী 


সেখানে কণ্ট,র বাঁধের চাইতে বেশী সহায়ক হয় 


ধাপে ধাপে জমি তৈরি কর!। 

বিভিন্ন রকমের জমির উপযোগী ফসল বেছে 
নেবার জন্য এ জেলায় ছুটি ভূমি সংরক্ষণ প্রদর্শন 
ক্ষেত্র কর! হয়েছে। প্রদর্শন ক্ষেত্র ছুটিতে 
পরীক্ষ! সমীক্ষা! চলছে এ জেলার উপযোগী চাষ 
ব্যবস্থা ও শস্তের ওপর । সরকারী ভূমি সংরক্ষণ 
প্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতার হাত মিলিয়েছেন 
কৃষকরা । তাই আশা করি আগামী দিনে 
পুরুলিয়া জেলার শ্রীবৃদ্ধি আমর! দেখতে পাব:। 
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-মনে হল । 





দুমকায় গেছেন কখনও ? সার! দেশে এত 
দ্রষ্টব্য স্থান থাকতে দুম করে ছুমকার কথাটাই 
কারণ আছে। আপনার আমার 
সচরাচর বাইরে যাওয়ার সুযোগ না ঘটলেও এক 


শ্রেণীর কৃষিজীবীকে বছরে দুবার না হক অন্ততঃ 


একবার দুমকায় যেতে হয়। 

আজ্ঞে হ্যা। সেরেফ কৃষি-শ্রমিকের জন্য 
হুমকায় যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাদের। এবং 
সেট ফি বছর খরিফ মরস্ুয়ে। কথাটা 
অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি । আরও সত্যি 
যেটা, সেট! হল যে, পশ্চিমবাংলায় প্রায় ৪০ 


"বসত ধরো 


লাখের কাছাকাছি খেতমজ্জুর থাক! সত্বেও আমন 
ধানের চাষ তোলার জন্ত বাইরে থেকে কৃষি- 
শ্রমিক আমদানি করতে হয়। 

প্রায় চল্লিশ লাখ কৃষক আর তেত্রিশ লাখ 
কষি-শ্রমিকের বিরাট বাহিনী যে চাষ তুলতে 
হিমসিম খান তার নাম আমন। খরিফ মরস্থমে 
এমনই মজার চাষ হচ্ছে আমন ধানের চাঁষ। 

এ রাজ্যের খাস্শস্ত উৎপাদন একান্তভাবে 
নির্ভরশীল এই সাামন ধান চাষের ওপ্রই। 
১৯৭৫-_৭৬ সালের খাগাশস্ত উৎপাদনের লক্ষ)- 
মাত্রা ছিল ৯০ লাখ টন। তারমধ্যে আমন্জাল 
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পাওয়। গেছে ৫২ লাখ টন। পরিমাণের অন্ুর্ট' 
নেহা কমও নয়। 

পশ্চিমবাংলার আবাদযোগ্য প্রায় এক কোটি 
আটত্রিশ লাখ একরের মধ্যে আমন ধানের চাষ 
হয়ে থাকে কমবেশি এক কোটি একরে। 
সুতরাং চাষ যেমন বেশী জমিতে হয় ফলনও 
তেমনি বেশী হবে এতে আর সন্দেহ কি! 

কিছুকাল আগে পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার আমন 
চাষকে মৌসুমীর দ[তক্রীড়া বল! হত। এখন 
এই চাষের ব্যাপারে প্রকৃতির ওপর প্রত্যক্ষ 
নির্ভরশীলতা! কিছুট! কমলেও ফসল গোলায় না 
তোলা পর্যন্ত আমন চাষ লম্বন্ধে কৃষকের 
হুর্ভাবনার অস্ত থাকে ন।। 

আশ্বিন_কাতিক মাসে অসেচ এলাকার 
আমন ধানের জমিতে ছু এক পশলা বৃষ্টির বিশেষ 
'দরকার। আবার ধান ফুলোবার মুখে ঝড় বৃষ্টি 
খেতের পর খেত আমনের গাছকে পাতিয়ে, 
ফুলকে ঝরিয়ে ধানকে চিটে করে ছেড়ে দেয়। 


বান-বন্তা। হলে তো কথাই নেই । পাক! ধানে 
মই দিতে কতক্ষণ ৷ 
পশ্চিমবাংলার কৃষকরা প্রগতিশীল। 


আধুনিক চাষবাসের কলাকৌশল গ্রহণে তাদের 
খুব একট! বেশি সময় লাগে না। এর প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ মেলে গম চাষের বেলায--মেলে 
বোরো ধান চাষে। 

গম চাযে এ রাজ্যে যে কত বড় নীরব বিপ্লব 
সাধিত হয়েছে সে কথ! বাঘা বাঘ! কৃষি 
বিজ্ঞানীরাও দশ বছর আগে কল্পনা করতে 
পারতেন না। ১৯৬৫--৬৬ সালে যেখানে 
মোট গম চাষ হয়েছিল এক লাখ একরে সেখানে 
১৯৭৫--৭৬ সালে গম চাষ প্রায় চোদ্দ গুণ 


বেড়েছে। মাত্র দশ বছরে প্রায় নতুন একট! 
ফসলের এলাকা দশ গুণ নয় একেবারে «রদ 
গুণ বাড়ার কৃতিত্ব এ রাজোর কৃষক ড্রেররী 

বোরে! ধান চাষের বেলাতেঞ্জ একই কথ। 
প্রযোজ্য । ১৯৬৫--৬৬ সালের ৭৪ হাজার 
একরের জায়গায় বোরো! চাষ বেড়ে দাড়িয়েছে 
দশ লাখ একরের বেশি জমিতে। 
একথাও ঠিক যে, তখন সেচের ব্যবস্থ। এমন 
ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়নি এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে, অধিক ফলন্স্ীপ্রলীজের ব্যবহার, 
সুষম রাসায়নিক সার প্রচ্মোঠ।, সলেছে রোগ- 
পোকার বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি 
ব্যাপারে কৃষকের অসীম আগ্রহ এ কথাই 
প্রমাণ করে যে; নতুন কিছু গ্রহণে কোন দেশের 
কৃষকের তুলনায় এর! পিছিয়ে নেই। পানজাব 
ছাড়! আর কোন রাজ্য গম চাষে বঙ্গ সন্তানদের 
সঙ্গে পাল্লা! দেওয়ার মত? 

এত অভিজ্ঞতা! যাদের, নতুনকে গ্রহণ করার 
মানসিকতায় যার! এত বেশি উন্নত, সেই কৃষকরা 
কেন আমন ধান চাষের জমিতে অধিক ফলনশীল 
জাতের ধান বীজ ব্যবহারে নিরুৎসাহ বোধ 
করেন? | 


অবশ্য আমন চাষের জমির সমস্যা অনেক। . 


নিচু, বানে ডোবা). উপকূলবর্তী লোন! জমি 
ইত্যাদি হাজারে। সমস্থ! রয়েছে । কিন্তু মাঝারি 
ও মাঝারি নিচু জমির এলাকা তো কম নয়। এই 
ব্যাপক এলাকায় যদি. অধিক ফলনশীল জাতের 


ধান চাষ কর! যায় তাহলে তো লাভ অনেক্কল' 


কেবলমাত্র বীজ পরিবর্তন করে দশ থেকে পঞ্লর 
শতাংশ ফলন বেশি পাওয়। ষায়। একটু থেশি 
যপ্তু পরিচর্ধা করতে পারলে ফলনের ভার দেু 


৯৮ 


অবশ্য 
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দুগুণ পর্যন্ত হতে পারে। এই সুযোগ নেওয়৷ 
হবে না| কেন? 

সার! পশ্চিমবাংলায় কৃষি বিভাগের হাতে 
মোট ২০০ সরকারী খামার রয়েছে। বিভিন্ন 
রকম অবস্থানের এই খামারগুলিতে খরিফ 
মরস্থুমে প্রায় আট হাজার একরে ধান চাষ হয়ে 
থাকে । আমন হিসাবে যে ধান চাষ হয় 
তার সবটাই অধিক ফলনশীল জাতের ধান। 

কৃষক দিবস, কৃষক মেলা ইত্যাদি উপলক্ষে 
গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের এই খামারগুলি ঘুরিয়ে 
দেখান হয়ে থাকে। খামারগুলি থেকে স্থানীয় 
কৃষকদের পক্ষে উপযোগী উন্নত জাতের ধানবীজ 
খরিফ মরসুমে সরবরাহও কর! হয়। ইদানীং 
এইসব সরকারী খামারে বাড়তি বীজতল। তৈরি 
কর! হচ্ছে যাতে প্রয়োজনের মুহুর্তে কৃষকর! 
অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চার! অল্পবিস্তুর 
সংগ্রহ করে ঠেক! কাজ চালাতে পারেন। 

সরকারী খামারে যখন মাঝারি, মাঝারি নিচু 
ও নিচু জমিতে বেশি ফলে এমন সব জাতের 
ধান চাষ কর! সম্ভব, তখন আপনার এই ধরণের 
জমিতেও তা হবে না কেন? 

এ রাজ্যের কৃষকর! ইতিমধ্যেই প্রায় 
১৭--১৮ লাখ একরে অধিক ফলনশীল আমন 
চাষ করেছেন। রত! ও জয়! তো তাদের ঘরের 
লোক। শীর্ণাঙ্গী বা ছিপছিপে আর ফরসা বলে 
রত্বাকেই বেশি পছন্দ । 
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এ ছাড়া আছে পঙ্কজ। আমন রোয়ার জন্য 
এই ধান নিচু ও মাঝারি নিচু জমির খুবই 
উপযোগী । বর্ধমানের লোক তো পঙ্কজের বেশ 
তারিফ করেন। আরও আছে। বিজয়া বোধ 
হয় জয়াকেও হার মানাবে । অনেকে বলছেন 
মাস্থুরির কথা । মান্ুরির খড় বেশ বাড়-বাড়ম্ত । 
চালও সরু । 

আপনাদের যাকেই পছন্দ হয় তাকেই বেছে 
নিন না। দেশী ধানের চেয়ে ফলবে বেশি একথ! 
নিঃসন্দেহে বল! যায়। অধিক ফলনশীল আমন 
ধান হিসাবে ৪*--৫০ লাখ একরে বাড়তি এক 
কুইণ্টাল করে চাল পেলে কম লাভ কি? 

আরও আছে। জমি পিছু বছরে মোট 
কত ফসল পেলেন সেটাই আজকের দিনে 
বিচার্য। অবস্থান ভেদে, এলাক! ও আবহাওয়। 
ভেদে বোনার মত উপযুক্ত বীজের যখন অভাব 
নেই তখন বাড়তি ফসল লাভের এ স্থুযোগ 
হেলায় হারানো হবে কেন? 

অধিক ফলনশীল জাতের বীজ খরিফ মরস্থুমে 
আমন হিসাবে চাষ করার আরও একট! সুবিধা 
হল ধান তোলার পর সেই জমিতে গম, আলু ও 
অন্যান্য সবজি চাষ করার পুরে! স্বযোগ নেয়া। 

খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ন্তরতা যখন আমাদের 
নাগালের মধ্যে এসেই গেছে, তখন তার পুরো 
সদ্ব্যবহার করে নিজের তথা! দেশের সম্পদ 
সৃষ্টিতে সাহায্য করায় আর দেরী কেন? 


পশ্চিমবঙ্গে আখ চাষ আজও বেশ সীমিত। 
এর একটি কারণ হচ্ছে--আখ এক বছরের 
ফসল। জমিতে প্রায় বার মাস ধরে থাকে। 
অথচ অন্য ফসল যেমন ধান, গম ইত্যাদি ৫--৬ 
মাসে পেকে; ফসল তোলার উপযুক্ত হয়ে যায়। 
আখ সার! বছর ধরে জমিতে থাকার ফলে 
বছরে ছুটি ফসল এক জমি থেকে নেওয়! সম্ভব 
হয় না৷ অন্ত ফসলগুল কিন্তু কর! যায়। বার- 
মাসের বদলে যদি ছয়মাসে আখ তোলা যেত; 
তবে আখ চাষে একটি বিপ্লব আন! সম্ভব হোত । 
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সহ ইক্ষুবিদ ও ইক্ষু উন্নয়ন আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ । 











হরেন্দ্নাথ বঙ্গ 


তাছাড়! পশ্চিমবঙ্গে অন্য ফসলের সাথে প্রতি- 
যোগিতায় আখ চাষের নিশ্চয়ই প্রসারও হতে।। 

বারমাসের আথ ছয়মাসের মধ্যে পাকাতে 
গেলে, আবহাওয়া ও জলবায়ুর সুযোগ সুবিধার 
পরিবর্তন করতে হয়। বারমাসের আখকে তিন 
ভাগে ভাগ কর! যায়-_-১) প্রথম চারমাস বৃদ্ধি 
অবস্থা ২) পরের পাচমাস বিশেষ বৃদ্ধি অবস্থ1 
এবং ৩) শেষের তিনমাস পাকার অবস্থ।। এখন 
এক বছরের আথ য! বসম্তকালে লাগান হয়) তার 
বিশেষ বৃদ্ধি অবস্থায় বর্ধাকালের বৃষ্টি থেকে 
উপকৃত হয় এবং শরৎ হেমন্তের ঠাণ্ড1, শুদ্ধ 
আবহাওয়ায় আথ পাকার পক্ষে সুবিধা হয়। 
হৃতরাং আখকে ছয়মাসে পাকাতে গেলে 
আমাদের দেখতে হবে বছরের মধ্যে কোন ছুটি 
ছয়মাস আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আখ চাষের 
উপযোগী হবে। 


রা 


প্রথম চারমাসের আখের বৃদ্ধি অবস্থাকে 
আমর! ১ থেকে ১২ মাস কমিয়ে ফেলতে পারি-_ 
ব্যবধানে রোয়! পদ্ধতিতে । বীজতলায় আখ 
গজিয়ে নিয়ে সরাসরি ক্ষেতে রোয়! কর! চালু 
হয়েছে এবং ভাল ফল দিচ্ছে। 

আখের বিশেষ বৃদ্ধি অবস্থায় বাতাসে বেশী 
জলকণ। থাকলে; আখের বাড় অত্যন্ত তাড়াতাড়ি 
হয়। বৃষ্টি অভাবে ফোয়ার। সেচ দিয়ে আখের 
বাড় বাড়ান যায়। তাছাড়। অল্প “জিবরালিক 
এসিড” দিয়েও আখ গাছের বাড় দ্বিগুণ কর! 
যায়। 

দেখ। গেছে আখগাছ তাড়াতাড়ি পাকানর 
জন্য “কেমিক্যাল রাইপেনার” যেমন পোলারিস; 
সাসটারঃ সাইকোসেল, রাইপেনথল ব্যবহার 
করে বেশ উপকার পাওয়া গেছে। পোলারিস 
ব্যবহার করে আখের রসের গুণও ভাল হয়েছে। 

যেসব আখে ফুল আসে, সেই সব আখে 
চিনির পরিমাণ শতকরা একভাগ বেশী হয়। 
যেহেতু ফুল আসতে কম করে চারমাস সময় 
লাগে, সেজস্ক চারমাসের আখ গাছে ফুল আসার 
জন্য এমন কোন শক্তি ব্যবহার করতে হবে যাতে 
আখের ফলন তাড়াতাড়ি বাড়ান যায়। 

উপরের এই নিয়মকান্ুনগুলি পালন করে, 
আমাদের এমন একটি আখের জাত বার করতে 
হবে, য| নাকি ছয়মাসে পেকে যেতে পারে। 
আখ পেষায়ের সময়, বাড়ানর জন্য; যে আখের 


২১ 


বসুন্ধরা £ আযাঢ়-আবণ £ ১৩৮৪ 


জাতে শরৎকালে বেশী চিনি থাকে, সেই রকম 
জলদি জাতের আখের চাষ দেশের নান! জায়গায় 
কর! হচ্ছে । পঃ বঙ্গে কো ৯৯৭ একটি জলদি 
জাতের আখ। মাঘ মাসের মাঝামাঝি এই 
জাতটির পাকার সময়। তখন এতে সবচেয়ে 
বেশী চিনি তৈরি হয় এবং কাটার উপযুক্ত হয়। 

ভারতবর্ষের নান! জায়গায় পরীক্ষা নিরীক্ষার 
পর, এখন অন্তধপ্রদেশের আনাকাপল্লী ইক্ষু 
গবেষণা! কেন্দ্র থেকে একটি উন্নত জাতের আখ 
২ ৭০-এ-১১ আবিদ্ধার করা হয়েছেঃ যা 
নাকি ৬__৭ মাসে কাঁটার উপযুক্ত হয়। আশা 
কর! যায় ২--১ বছরের মধ্যেই এই উন্নত 
জাতটি কৃষকদের চাষের জন্য দেওয়| সম্ভব 
হবে। 

এই উন্নত জাতটি কো! ৬৭৮ ও কো! ৭৭৫ 
মিলন করে বার কর! হয়েছে, যার নাম দেওয়া! 
হয়েছে ৭০-এ-১১। জলদি জাত কে! ৯৯৭ 
এর সঙ্গে এই জাতের পরীক্ষা করা হয়েছে। 
ফেব্রুয়ারী মাসে ছুটি জাতের আখই লাগান 
হয়েছে, হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি নাইট্রোজেন 
আখ লাগানোর ৪৫ দিন ও ৯০ দিনের মাথায় 
দেওয়া হয়েছে । তাছাড়। প্রথম বাড়ের সময় 
প্রচুর সেচ দেওয়া হয়েছে । ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ 
সাল, এই তিনবছর পরীক্ষা কর! হয়েছে। তিন 
বছরের গড় হিসাবে চাষের ফলাফল পরপৃষ্ঠায় 
দেওয়া হোল । 


বন্থন্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্য! 


৭০-এ-১১ 
১। হেক্টর প্রতি আখের ফলন ১০৫২২ টন 
২। হেক্টর প্রতি কতগুলি আখ 
উৎপন্ন হয়েছে (ক) প্রথম বছর ৭৫০০০ 
(খ) গড় ৩ বছর ৭৫৭৬০ 
৩। প্রতি আখের গড় ওজন (কেজি) ১৩৯ 
৪। রূসে চিনির ভাগ ২০*৩০%) 


ফলাফল দেখে মনে হয় নতুন জাতটি 
বেশী বিয়ান ছাড়তে পারে না। কিন্তু প্রতি 
আখের ওজন ও আখের দৈর্ঘ বেশী হওয়ায় এই 
উন্নত জাতের আখের ফলন, ১০ মাসে; অন্য 
জাতের আখ থেকেও বেশী হচ্ছে। সবচেয়ে 
লক্ষ্যণীয় হচ্ছে এই জাতের আখের তাড়াতাড়ি 
বাড়ার ক্ষমতা । আখ বসানর ছয় সপ্তাহ পরেই 
আখের গাঁট তৈরি আরম্ভ. হয়। ৭০-এ-১১ 
উন্নত জাতটি আখ লাগানর ৬--৭ মাসেই 
একরে প্রায় ২৫--৩০ টন ফলন দিতে পারবে । 

১৯শে জুলাই +৭৫ সালে ৭০-এ-১১ জাতের 
আখ পরীক্ষার জন্য লাগান হয়েছিল । ২০০ 
দিনের সময়ে পাঁওয়। ফল নীচে দেওয়া হলো: 

১। আখের গড় ওজন (কেজি) ০'৯৬ 


২। আখ থেকে রস ৬৫'২% 
৩। ব্রিকস ১৮৭৩০) 
৪। রসে চিনির ভাগ ১৭'৫৪% 
৫।. রসের পবিত্রতা ৯৩৬৪ % 


আর একটি পরীক্ষার জন্য ১৯শে জানুয়ারী 
৭৬ সালে ৭০-এ-১১ জাতের আখ লাগান 
হয়েছিল। 


দাত 

কে! ৯৯৭ মন্তব্য 

৮৯০০ টন আখ লাগানোর ১০ মাস 
বাদে কাটা হয়। 

৭৭৫৫০ % 

৮২৯২০ ” 

১০৭ গ্চ 

১৭'৯৩% কিন্তু ৮ মাস থেকেই ৭*- 
এ-১১ জাতে চিনির ভাগ 
বেশী দেখা গেছে। 


তারিখে আখ পরীক্ষা করে যে ফল পাঁওয়। যায় 
ত! নীচে দেওয়! হলো! £ 

১। রসে চিনির ভাগ ১৩'৩৮% 

২। রসের পবিত্রত! ৮২৯% 

এই ছুই সময়ে আখ লাগিয়ে যে ফলাফল 
পাওয়া যায় তা থেকে বোঝ! যাচ্ছে--৬২ মাসের 
আখের ফলন বা চিনির ভাগ, জুন-জুলাই মাসে 
লাগানো আখ থেকে বেশী। 

এই উন্নত জাতের আখটি দুবার অর্থাৎ 
জুন-জুলাই মাসে লাগিয়ে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে 
কাট! যায় অথবা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে 
লাগিয়ে জুলাই-আগষ্ট মাসে কাট! যায় এবং 
৬--৭ মাসের ফলন একর প্রতি ২৫-_-৩* টন 
পাওয়! সম্ভব । তবে এই উন্নত জাতটি জুন-জুলাই 
মাসে লাগিয়ে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে কাটাই 
ভাল। কারণ তাহলে গরম, শুফ আবহাওয়া ন! 
থাকায় আখের ক্ষতি করতে পারবে না এবং কচি 
আখকে বীচানর জন্য ক্রমাগত সেচের দরকার 
হবে না। 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে ছয়মাসেও 'আখ 


২১৫ দিনে অর্থাৎ ২৪.৮.৭৬ ফলান সম্ভব। 





২২ 





কথায় আছে “লাগে টাকা, দেবে গোঁরী 


সেন”। যে কোনও কাজে গোঁরী সেনের S$ [7 7 


আধিক পৃষ্ঠপোষকতা ছিল বলেই প্রবাদটি চালু 
হয়েছিল। এই গৌরী সেনযে কে তা আমর! 


অনেকেই ঠিক জানিন1। যাক, গৌরী সেনের 
ইতিহাস নাই বা! খুঁজলাম। কিন্ত এক অর্থে 20] 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগও গোঁরী সেন ০ 


প্রায়। অর্থাৎ, একট! ব্যাপারে এই বিভাগ C) 1 CIC 
টে 


গৌরী সেনের মতই কাজ করে চলেছে। এবং 
সেট! হোল এ রাজ্যের কৃষকদের মাটির নমুনা tp 
বিনামূল্যে পরীক্ষা কর1। মাটি পরীক্ষা! কেন্দ্রে 6৯) 
মাটির প্রতিটি নমুন! পরীক্ষা করতে খরচ পড়ে 
গড়ে প্রায় তিন টাকা। অথচ তা কৃষকদের ৫1%) (6) 
জন্য বিনামূল্যেই করে দেওয়! হয়। 
এতদিন কৃষি বিভাগের মাত্র ছুটি মাটি পরীক্ষ। 
কেন্দ্র ছিল। একটি টালিগঞ্জে এবং অন্যটি 


বর্ধমানে। প্রথমটি ১৯৫৬ সাল থেকে চালু 


হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি ১৯৬৫ সাল থেকে। নীলমণি মিত্র 
বর্ধমান কেন্দ্রের সঙ্গে মাটি পরীক্ষার জন্য একটি 


মুখ্য প্রচার ও জন-সংযোগ আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকার । 


২৩ 


বন্দ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্য! 


ভ্রাম্যমাণ মাটি পরীক্ষার গাড়ীও যুক্ত আছে। 
তাছাড়|, ভারতীয় সার পর্যদ দুর্গাপুর ও শিলি- 
গুড়িতে ছুটি মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। 
এ পর্ষদের একটি ভ্রাম্যমাণ মাটি পরীক্ষার গাড়ীও 
আছে। ভারত-জার্মাণ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের 
কৃষ্ণনগর এবং মেদিনীপুরে ছুটি ভ্রাম্যমাণ মাটি 
পরীক্ষার গাড়ী আছে। 

সম্প্রতি মেদিনীপুরে রাজ্য কৃষি বিভাগের 
আর একটি মাটি পরীক্ষা! কেন্দ্রের উদ্বোধন কর! 
হোল। খুব শীঘ্রই মালদা! ও কালিম্পংএ 
আরও ছুটি কেন্দ্র চালু হবে। রাজ্য সরকার স্থির 
করেছেন যে, পশ্চিমবাংলার প্রতিটি জেলায় 
একটি করে মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন কর! হবে । 
এই প্রকল্প অনুযায়ী পরের পর্যায়ে বহরমপুর, 
কোচবিহার ও পুরুলিয়ায় এরকম কেন্দ্র চালু কর! 
হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে বছরে গড়ে ২৫ হাজার 
মাটির নমুন! পরীক্ষা করার মত ব্যবস্থা থাকবে। 


কিন্তু অনেকেই জিজ্ঞাস। করতে পারেন মাটি 
পরীক্ষ/ করাবে| কেন? যদিও গত দু বছরে 
সারের দাম কিছুটা কমেছে তবুও এদেশে সারের 
দাম এখনও বেশ চড়া । চড়! দামে সার কিনে 
জমিতে দিয়ে সব থেকে ভাল ফলন পা1ওয়! যায় 
তখনই যখন ত| ফসল ও জমির যথাযথ চাহিদা 
অনুযায়ী দেওয়া হয়; আর ত! মাটি পরীক্ষ। 
করেই দেওয়| সম্ভব। 
মাটি পরীক্ষার কার্ধস্থচীকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন। 

মাটি পরীক্ষা! ও শস্তের ফলনের মধ্যে একট। 
সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার । তার ফলে সারের 


হুপারিশ মাত্রা ঠিক করতে সুব্ধি হবে। তা 
ন! হলে নিছক মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে 
সার ব্যবহারের সুপারিশ ততটা কার্যকরী হবে 
না। অবশ্য এটা বিনা মাটি পরীক্ষায় সার 
বাবছারের সুপারিশের চেয়ে অনেক ভাল। 
এজন্য প্রত্যেক কেন্দ্রে মাটি পরীক্ষা ও ফসলে 





এজন্যই রাজ্য সরকার 


4 


4 





সার দেওয়ার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে 
গবেষণার বিস্তৃত কার্যস্চী নেওয়ার কথাও ভাব! 
হচ্ছে। এই কার্ষমূচীর ফলে মাটির উর্বরতা 
বিচার করে ফসলের চাহিদ| মত পরিমিত সারের 
ব্যবহার সম্ভব হবে। পরিমিত মাত্রায় সাঁর 
ব্যবহার বলতে শুধু মাত্র নাইট্রোজেন, ফসফরাস 
ও পটাশের বিশেষ আনুপাতিক মাত্রার ব্যবহার 
বোঝায় না। পরিমিত সারের ব্যবহার নির্ধারিত 
হবে মাটির এবং ফসলের প্রয়োজনের ভিত্তিতে 
এবং তা সম্ভব মাটি পরীক্ষা ও ফসলে সার 
প্রয়োগের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা 
কার্ধস্থচীর মাধ্যমেই । 

পশ্চিমবাংলার কৃষকরা সেচ-্প্রাপ্ত জমিতে 
সার ব্যবহারে আগ্রহী ; কেননা, একদিকে যেমন 
সেচের জল সারের কার্ধকারিতা বাড়ায়, তেমনি 
আবার সারও সেচের জলের কার্ধকারিত৷ 
বাড়ায়। কিন্তু বুষ্টি-নির্ভর এলাকায় সারের 
ব্যবহার খুবই সীমিত। অথচ এরকম এলাকাই 
আমাদের রাজ্যে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ। 


বৃষ্টি-নির্ভর এলাকায় জমিতে রসের পরিমাণ বুঝে 


সময়মত ও পরিমাণমত সার ব্যবহার করলে 
ফলন বাড়ে। আর এরকম অবস্থাতেও মাটি 
পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে সার দিলে 
সার ব্যবহারের সফল সর্বোচ্চ হয়। 


ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার 


পূর্বাঞ্চল শাখা থেকে পাওয়া তথা থেকে জানা 
যায় যে বর্তমানে সারা ভারতে নাইট্রোজেন, 


বন্থুদ্ধরা £ আফাঢ-আরাবণ ঃ ১৩৮৪ 


ফসফেট ও পটাশের যুক্তভাবে হেক্টর প্রতি 
প্রয়োগের গড় পরিমাণ ১৭'১ কেজি । পশ্চিম- 

ংলা সহ অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য ও পশ্চিম- 
বাংলার কয়েকটি জেলায় হেক্টর প্রতি সার 
প্রয়োগের পরিমাণ হোল: পাঞ্জাব--৪৯'৯ 
কেজি, তামিলনাড়--৩৭"১ কেজি, পশ্চিমবঙ্গ 
১৮৩ কেজি; এবং এ রাজোর নানা জেলার 
মধ্যে ছুগলী--৪৫'২ কেজি, বীরভূম-_-৩২'৩ 
কেজি? বর্ধমান--২৫'৮ কেজি, নদীয়।--২৫৫ 
কেজি, মালদা-_১৫'৪ কেজি এবং পশ্চিম দিনাজ- 
পুর__৫'০ কেজি। কাজেই রাজ্যে মোট খাদ্য- 
শস্তের উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে একদিকে যেমন 
সারের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য আরও নিবিড় 
উদ্যোগ আরও নতুন নতুন কর্মস্চী নেওয়! 
দরকার তেমনি মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর 
নির্ভর করে পরিমাণ মত সার দিলে তবেই সার 
প্রয়োগের সফল অধিকতম হারে পাওয়া সম্ভব 
হয়ে উঠবে । 

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থা] 
কর্তৃক স্থাপিত মাটি পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে কৃষি 
উন্নয়নের জন্য যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, 
সেই স্থযোগের সছ্যাবহারের দায়িত্ব কিন্তু পশ্চিম- 
বাংলার কৃষককুলের। কারণ তাদেরই উদ্ঘোগী 
হয়ে এগিয়ে এসে নিয়মিতভাবে ও সময়মত 
মাটির নমুনা কেন্দ্রগুলিতে পাঠাতে হবে। তবেই 
পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে কর্মচাঞ্চল্য আসবে, আর 
সরকারী প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ হবে। 


২৫ 


খেগরির ডালের 
ব্যবহার 


খেঁসারির চাষ বেশ সহজ। আমন ধান 
মাঠে থাকতেই খেসারির বীজ বোন! হয়। ধান 
ওঠার পরে জমির বাকী রসে এই ফসল উঠে 
ষায়। তাছাড়া খুবই অনুর্বর জমি যেখানে অন্ত 
ফসল অনেক সময় হয় ন! সেখানেও এই ডালের 
চাষ সম্ভব । পশ্চিমবাংলায় অনেক জায়গাতেই 
খেসারি চাষ হয়ে থাকে এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার 
একটা বিরাট অংশ এই ডাল খান। মূলতঃ 
তার! দরিদ্র শ্রেণীর এবং বেশী দামের ডাল 
কিনতে অপারগ। দাম কম হওয়ার হচ্ছে 
অনেক সময় এই ডাল ছোলার বেসনে ভেজাল 
হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু খান্যগুণে 
ভাল হলেও খেসারির ডালে নিউরোটকনিন 
নামে একটি বিষাক্ত পদার্থ থাকার জন্য দরর্ঘকাল 
অন্যান্য খাগ্চ যেমন সবজি, দুধ প্রভৃতি ছাড়া 
অতিরিক্ত পরিমাণে খেসারির ডাল খেলে 
ল্যাথাইরিজম্‌ নামে নিয়াঙ্গের পক্ষাঘাত রোগ 
হয়ে থাকে। অবশ্য সময়ের ব্যবধান রেখে 


নিৱাপদ করুন 


অল্প পরিমাণে এই ডাল খেলে পক্ষাঘাতের 
সম্ভাবনা নেই। যেহেতু কম দামের এই ডালটি 
দরিদ্র সাধারণের খাদ্য এবং অন্ুর্বর জমিতে এই 
ডালের চাষ কর! যায় ও এটি একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
গো-খাগ্ সেজন্য খেসারির চাষ বা বাজারে এই 
ডালের বিক্রি বা চলাচল বন্ধ করা! যুক্তিযুক্ত নয়। 
সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে' খেসারির ডাল খাওয়ার 
ফলে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ছুটি 
উপায় হল £ 

১) খেসারির ডাল সেদ্ধ হওয়ার পর সেদ্ধ 
কর! জল ফেলে দিয়ে ডাল খাওয়! নিরাপদ । 

২) এমন জাতের খেসারির চাষ করা যাতে 
নিউরোটকৃসিনের পরিমাণ বিপদ সীমার অনেক 
নীচে । ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পর্যদ্দ পুসা-২৪ 
নামে খেসারির এই ধরণের একটি উন্নত জাত 
আবিষ্কার করেছেন'। কৃষকর! খেসারির বর্তমান 
জাতগুলির বদলে ব্যাপক হারে এই পুসা-২৪ 
জাতের চাষ করতে পারেন। | 
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এখানকার রাজার, নাম প্রবল প্রতাপাস্থিত 
মহাবিক্রম খর! বাহাছুর। ভয়ঙ্কর আগুনে এখান- 
কার গ্রামগঞ্জ ঘরবসত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে রাজ্য 
শাসন করে খর রাজ। কৃষকর! দগ্ধ জর্জরিত 
যন্ত্রণা কাতর। বুকের রক্ত মাথার ঘাম মাঠে 
ঝরিয়ে দিয়ে যে শস্তের স্বপ্ন তৈরি করে, খরা 
রাজ! ত! দারুণ দ্রহনে পুড়িয়ে অট্হাস্ত দিয়ে 
রাজত্ব কায়েম করে। মৃত্যুর সীমানায় দীড়িয়ে 
কৃষকর। উত্তপ্ত শ্বাস ফেলে আর ঈশ্বর সন্ধান 
করে। হে মেঘ? করুণ। কর। আমাদের 
চারিদিকে আগুন। তুমি করুণার বৃষ্টি ছু ড়ে 
দাও মেঘ। নিরুত্তর ঈশ্বর, নির্বাক মেঘ। তখন 
কৃষকের ফলস্ত ক্ষেতে উত্তর দেয় খরা অগ্নিবাণ 
ছুঁড়ে। তখন বৃষ্টি ঝরে--জ্লস্ত আগুনে বৃষ্টি । 

কিন্তু মানুষের ভিতরেও একট! আগুন 
আছে, য! খরার আগুনের চেয়েও তেজী ৷ সেই 
আগুনের শক্তি নিয়েই মানুষ বিদ্রোহ করল 
অত্যাচারী খর! রাজার বিরুদ্ধে। আজ্ঞে না, 
কল্পকথা নয়। বাঁকুড়ার ইন্দপুর অঞ্চলের কথ! 
বলছি। বীকুড়ার শালতোড়া, গঙ্গাজল ঘাটি, 
রাণীবীধ, মঠগোদ!|, ছাতনা; মেজিয়া, ইন্দপুর 
থানা এবং খাতরা রক ১ ও ২ খর! এলাকা বলে 
চিহ্নিত। খর! জর্জরিত সেই ইন্দপুর এলাকার 
কথাই বলছি। ডি পি এ পি প্রকল্পে একটি নতুন 
চিন্তাকে রূপায়িত কর! হয়েছে ইন্দপুরের রাধা- 
নগর মৌজায়, যার দ্বারা ইন্দপুরের খরার শক্তি 
হ্রাস পেতে বসেছে । বিশেষজ্ঞর! বলেন এরকম 
প্রকল্প আরে! বেশি করে রূপ পেলে নিকট 
ভবিষ্যতে খরার নির্বাসন অনিবার্ধ। 

রাধানগর মৌজার হাতোগ্রাম বিটে: সম্প্রতি 
বনবিভাগের কর্তৃত্বধীনে খর! ত্রাণ প্রকল্পে একটি 
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চিদানন্দ গোস্বামী 


কৃত্রিম জলাধার তৈরি হয়েছে। মহৎ রাজার 
কীতি যেমন মঠে মন্দিরে মসজিদে শিল্পে সাহিত্যে 
অন্ুশাসনে, কাঁরুকার্ষে ছড়িয়ে থাকে, অত্যাচারী 
রাজার কীতিও তেমনি হাজার ভাঙচুর ধ্বংস- 
লীলায় চিহ্নিত হয়ে থাকে । হাতোগ্রামেও খর! 
রাজার চিহ্ন ছড়িয়ে ছিল। হেক্টরের পর হেক্টর 
জমি ক্ষয়ে ক্ষয়ে জরাজীর্ণ । ভূমিক্ষয়ের ভ্রুকুটিতে 
কৃষকের জমির সর্বনাশ । চারিদিক বনশুহ্া । 
এক বিন্দু জলের চিহ্ন কোথাও নেই। শুধু 
আগুনের হলক।য় প্রেত নৃত্য খর! রাজার রাজ- 
সভায়। বনবিভাগ জলাধার তৈরি করল। 
ছুশে! সাত হেক্টর জমির জল জড়ে। হোলে! জলা- 


৭ 


বন্ুদ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্য। 


ধারে। প্রায় ৩০ একর ফুটের জলাধার ৷ তাতে 
২০ হেক্টরে সেচের সুযোগ, ভূমিক্ষয় বন্ধ এবং 
খরা রুখতে বন সৃষ্টি । আরেকদিকে কৃষকের 
জমিতে বারোমাস জল দান। ফলে শস্য 
ফলনের সুযোগ তৈরি। 

এই উদ্যোগে ওই তল্লাটে কৃষকদের প্রায় 
১০ হেক্টর জমি খরার দুঃশাসন থেকে বীচানো৷ 
গেছে। কৃষকর! হাতে স্বর্গ পাবার মতো মুখ 
করে সামনে এসে দাড়িয়ে এই উদ্যোগের জয়গান 
গাইছে প্রায়। তার! কল্পলোকের নন। তারা 
খরায় পোড় খাওয়! সর্বস্বান্ত হওয়া কৃষক দেবু 
কর্ণকারঃ গোবিন্দ কর্মকার, ভীম কর্মকার, নিবারণ 
কর্মকার প্রমুখ । এদের উপকৃত জমির পরিমাণ 
যথাক্রমে ১৫ বিঘে,২০ বিঘে, ২৮ বিঘে এবং 
১৫ বিঘে। দেবু বলছেন, কি আর বলব, 
আগের বছরও খরিফে বিঘায় ফলন পেয়েছি মাত্র 
৭ মণ, আর এই জল পেয়ে এবার পেয়েছি 
১২ মণ। ভীম বলছেন, এই রিজার্ড।রের জলে 
বেইচেছি। এই আমাদের ছ্যাবতা গে!। নিবারণ 
বলছেন, রবিতে গমের আশ! মুদের ছিল না। 
ইবার গম করবই । কেনে করবনা, জলের দেদার 
যোগান। ই জল ছ্যাবতার আশীর্বাদ। ওর! 
বললেন, প্রায় ৬০ জন কৃষক এই জলে উপকৃত । 

জলাধারে যেমন কৃষক বেঁচেছে। ভূমিক্ষয়ের 
সর্বনাশকে রোধ কর! হয়েছেঃ তেমনি নতুন বনের 
শ্টামগ্রীর তাৎপর্ও অনেক গভীর । বাকুড়। 
জেলার অবর ডি এফ ও শ্রীরায় বলছেন, নতুন 
প্রকল্পে যে বন তৈরি হয়ে উঠছে, আগামী দিনে 
“সি বনই মেঘকে অঝোর ধারায় এখানে ঝরিয়ে 
বনই খর! রোগের সঞ্জীবনী। এই 
এলাকায় ( হাতোগ্রাম ) সেচের ওপর ভরসায় 


৮» পন । 


'তৈরির জন্যো। 


১০ হেক্টরে নতুন চার! লাগানে। হয়েছে বন 
আর বিনা! সেচে ৭৩ হেক্টরে 
চার! লাগানো হয়েছে । লাগানো হয়েছে শিশু, 
ইউকা।লিপটাস, আযকাসিয়া ( আকাশমণি )। 
চারার বয়স এক বছর। তার মধ্যেই সবুজের 
দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে । বন বিভাগ এখানে এগ্রি- 
সিলফি প্রণালী অনুসরণ করেছেন । জলাধারের 


বাঁধে সুন্দর সূর্যমুখী আর অড়হরের চাষও কর! 
হয়েছে। এগুলো বাড়তি । চীনারাদাম করা 


হয়েছে ২'৫ হেক্টরে, সয়াবীন হয়েছে ০*৫ 
হেক্টরে। সূর্ধমুখীর গাছ দেখলাম প্রায় দুশো। 
চীনাবাদাম চাষ করে ৯৮ কেজি বীজ পাওয়া! 
গেছে, সয়াবীনের বীজ পাওয়া! গেছে ১৬ কেজি 
এবং সূর্যমুখীর বীজ পাওয়। গেছে তিন কেজি। 
প্রথম বীজ কৃষি বিভাগ থেকেই জোগাড় করেছে 
বন বিভাগ ৷ দ্বিতীয় দফার বীজ দিয়ে বন বিভাগ 
আবার চাষ করবেন এবং কৃষকদের বিনামূল্যে 
দেবেন। রায়সাহেব বলছেন, মাত্র ৭ বছর পরে 
এইসব ইটউক্যালিপটাস থেকে সফল পাওয়া 
যাবে। আর টিগ্বারের প্রয়োজনে ২০ বছর পরেই 
শিশু তার অবদান উজাড় করে দিতে পারবে । 

হাতোগ্রাম বীটের মোট এলাকার পরিমাণ 
৬৮০০ একর । এই প্রকল্পের ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং রাজা সরকার সমহারে বহন করেছে । 
রাধানগরের এই প্রকল্পে মোট খরচ হয়েছে 
ডি পি এ পি ফাণ্ড থেকে মাত্র ১৯০০০ ঢাকা । 

ভরসায় ভরপুর কৃষকরা! বলছেন, এই ধণ্জণের- 
কাজগুলো যেমন খরা তাড়াবে, জেয়জি: 
আমাদের ফলন বাড়াবে--আমাদের বাঁটীটব |. 
আমরা খরার *লিষ্টি থেইকে ইন্দপুরকে ফেক্টে 
দ্বিব। 
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বিষ্ণুপদ চাক্লাদার 


একটি জনপ্রিয় ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
অর্থকরী সবজি । এর উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে নান! 
মতভেদ আছে । তবে এ বিষয়ে ঠিক যে এর 
আদি জন্মস্থান এশিয়। মহাদেশে । অনেকে মনে 
করেন এর উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম 
অংশে বা এর কাছাকাছি স্থান যেমন আফগানি- 
স্থান বা রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে। 
পেঁয়াজ সবজি, স্তালাড, সুপ, মসলা! আরও 
নানাভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে । আবার 
পেঁয়াজের কলি সবুজ সবজি হিসাবেও 
ব্যবহার হয় এদেশে প্রাচীনকাল থেকেই 
পেঁয়াজের ব্যবহার আছে। ভারতের প্রাচীন 
চিকিৎস! শাস্ত্র “চরক সংহিতায় ওষুধ হিসাবে 
ও নানাভাবে এর ব্যবহারের উল্লেখ আছে। 


সহকারী উদ্ভানতত্ববিদ ( গবেষণ! ), রাষ্ট্রীয় উদ্যান 
গবেষণ! কেন্দ্র, কৃষ্ণনগর, নদীয়া | 





শোন।৷ যায় লণ্ডনে যখন প্লেগ রোগ মহামারীরূপে 
দেখ! দিয়েছিল সেই সময় পেঁয়াজ ও রস্থনের 
দোকানের লোকেরা এই রোগের সংক্রামণের 
হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। 

পেঁয়াজে সাধারণতঃ শতকরা প্রায় ৮৬'৮ ভাগ 
জলীয় অংশ, প্রোটিন-_১'২ ভাগ, স্নেহ পদার্থ 
--০'১ ভাগ, স্বেতসার-_-১১'৬ ভাগ, খনিজ 
পদাৰ্থ--ক্যালপিয়াম, ফসফরাস, আয়রন ইত্যাদি 
মিলে-_ *'২৪ ভাগ । এছাড়া খাদ্বপ্রাণ বি ও 
সি আছে। তাপ শক্তি উৎপাদন করার ক্ষমতা 
প্রতি ১০০ গ্রামে ৪৯ ক্যালোরি। পেঁয়াজের 
ঝাজ-_“এলিল্‌ প্রোপাইল-ডাই-সালফাইড' নামে 
একরকম রাসায়ণিক পদার্থের জন্য হয়। পেয়াজ 
কাটার পর এই রাসায়ণিক পদার্থটি অতি সহজে 


২৯ 
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বাতাসে উবে যায় বলে চোখে মুখে ঝাঁজ লাগে। 

আমাদের দেশের পেঁয়াজের চাহিদ| বিদেশেও 
প্রচুর আছে। ১৯৭০-৭১ সালে ১,৫৪,০০০ 
টন বিদেশে চালান দেওয়। হয়। কিন্তু আমাদের 
নিজেদের চাহিদ! বেড়ে যাওয়ার জন্য পরের 
বছরে চালান কমিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৭৪--৭৫ 
সালে ৬৯,০০০ টন রপ্তানি করে ৫'৩৪ কোটি 
টাকার বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া গেছে। আর, 
১৯৭৫-৭৬ সালে ৭০১০০০ টন চালান দিয়ে 
৬ কোটির কিছু বেশী টাক! পাওয়া গেছে। 
শুধু কচ! পেঁয়াজই নয়, বিদেশে শুকনে! পেয়াজ, 
পেঁয়াজের পাউডার ইত্যাদির চাহিদাও আছে 
অনেক । ভারতের পেয়াজ যে সব দেশে রপ্তানি 
হয় সে সব দেশ হল- রাশিয়া ইরান, মরিশাস, 
সিঙ্গাপুর, জাপান ইত্যাদি । পেঁয়াজের প্রধান 
প্রধান উৎপাদনকারী দেশ হল-_আমেরিকা, 
জাপান, স্পেন, মিশর । প্রধান প্রধান 
রপ্তানিকারী দেশ হল-_মিশর, নেদারল্যা্ড, 
ভারত, ইতালি, স্পেন ইত্যাদি। আমদানিকারী 
দেশ হল-_ইংল্যাণ্ড পশ্চিম জার্মানী, শ্রীলঙ্কা, 
ফ্রান্স ইত্যাদি । 

কি পরিমাণ জমিতে পেয়াজের চাষ হয় তার 
সঠিক পরিসংখ্যান নেই তবে মোটামুটিভাবে 
ধরা হয় ভারতবর্ষে প্রায় ১,১৭,৫৯২ হেক্টর 
জমিতে পেঁয়াজের চাষ হয়। আর মোট উৎপাদন 
প্রায় ১২ লক্ষ টনের মত। বেশী চাষ হয়-_ 
মহারাষ্ট্র, কৰ্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ত্রগ্রদেশ, 
বিহারে। পশ্চিমবঙ্গে পেয়াজের সঠিক পরি- 
ংখ্যান নেই তবে অন্থুমান কর! যাচ্ছে প্রায় 
১২ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ হয়। আর মোট 
উৎপাদন ১ লক্ষ ৩২ হাজার টন। মেদিনীপুর; 


০ 


বীকুড়া, মুশিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুরে সবচেয়ে 
বেশী চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে চাহিদার তুলনায় 
উৎপাদন কম। ১৯৭৫-_-৭৬ সালে কোলকাতার 
বাজারে প্রায় ১,৩৮,০০০ টন পেঁয়াজ আমদানি 
করতে হয়েছিল--নানিক; পাণিপথ, উত্তরপ্রদেশ 
ও বিহার থেকে । 

এই গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী সবজি চাষের ওপর 
বিশেষ নজর দেওয়া তাই, দরকার। নিজেদের 
চাহিদ! মিটিয়ে বিদেশে চালান দিয়ে বৈদেশিক 
মুদ্র! অর্জনের প্রচুর সম্ভাবনা! আছে। 

পেয়াজ একটি কন্দ জাতীয় সবজি, একটি 
ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত উত্তল কাণ্ডের চাকৃতির ওপরে 
একগুচ্ছ সরস ও পুরু শন্ষপত্র একটির ওপর 
আর একটি আবৃত করে কন্দটি তৈরি হয়। 
কন্দের ওপরে সাধারণতঃ কয়েকটি শুকনো হালকা 
পাত৷ দিয়ে ঢাকা থাকে। কাণ্ডের চাকৃতির 
নীচে শেকড়ের গুচ্ছ থাকে, আর সরস শক্ষপত্র 
ও কাণ্ডের চাকৃতির কোলে ছোট ছোট কুঁড়ি 
থাকে। অনেক সময় এই কুঁড়ি থেকে আবার 
আর একটি কন্দ তৈরি হয়। 

পেঁয়াজের ফলন কন্দের আকারের ওপর 
নির্ভর করে । এই কন্দ যদি কোন কারণে স্ফীত 
হতে না পারে তবে তার ফলনও কমে যায়। 
দেখ! গেছে কন্দের স্ফীতি নির্ভর করে প্রধানত: 
আলোর কাল ব! দিনের দৈর্ঘ্য, আবহাওয়ার 
তাপমাত্রা ও জাতের ওপর । লম্ব। দিন ও গরম 
আবহাওয়া কন্দ স্ফীতির বিশেষ সহায়ক । 
কোন স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে, দিন রাত্রির দৈর্ঘ্যের 
পরিমাণ নির্ভর করে সে স্থানের অক্ষাংশের ওপর। 


জলৰায়ু 


পেঁয়াজের জন্থা নাতিশীতোঞ্চ আবহাওয়াই 


ভল। তবে নানা রকম আবহাওয়াতেই 
পেঁয়াজের চাষ চলে । পেঁয়াজের বীজ ১৮৩৭ সেঃ 
তাপে সবচেয়ে ভাল অস্কুরিত হয়। তবে 
৭'২--২৯'৪: সেঃ তাপেও ভাল হয়। পেঁয়াজের 
চারার বাড়ের জন্য ১২'৮--২৩৯ সেঃ তাপ 
দরকার, কিন্ত কন্দের বাড়ের জন্য দিনের তাপ 
অন্ততঃ প্রতি দিন ১০ ঘণ্টা, ১৫'৬ থেকে 
২১১” সেঃ দরকার । বায়ুর আপেক্ষিক আদ্র ত! 
শতকর। ৭০ ভাগের কম হওয়া উচিত। 

ফসল তোলার ও শুকোবার সময় যে সব 
জায়গায় বৃষ্টি হয় না, আবহাওয়ার আপেক্ষিক 
আদ্রুতি! খুব কম থাকে আর তাপও বেশী থাকে 
সেইসব জায়গায় উচ্চ মানের পেঁয়াজের চাষ হতে 
পারে, এ রকম জায়গায় পচে কম আর গুদাম- 
জাত অবস্থায় থাকে অনেক দিন। 


সেচের সুবিধা আছে অথচ জল জমে না এ 
রকম উচু ডাঙ! জমিই পেঁয়াজ চাষের পক্ষে 
ভাল। খুব এটেল জমি পেয়াজ চাষের পক্ষে 
উপযুক্ত নয়, তবে এ রকম জমিতে প্রচুর জৈব 
সার দিয়ে চাষ কর! চলে। হালকা দোআশ 
মাটিই সবচেয়ে ভাল। বেশী অল্প জমিতে পেঁয়াজ 


ভাল হয় না । পেঁয়াজের জন্য জমির DH ৫'৮ 
থেকে ৬'৫ থাক! দরকার । 
জাত 


পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ ২ রকমের পেঁয়াজের 
চাষ হয়। (১) ছোট থোক! পেয়াজ, (২) বড় 
পেয়াজ। ছোট পেয়াজ, কন্দ ব! গেঁড় থেকে 
লাগান হয়। সাধারণতঃ অক্টোবর মাসে 
লাগিয়ে ডিসেম্বরের শেষে বা জান্ুয়ারীর প্রথমে 
তোল! হয়। প্রায় ২২ মাসের মধ্যেই একট! 
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ফসল তোল! যায়। যদিও পেঁয়াজের আকার 
বিশেষ বড় হয় না আর বেশী দিন সংরক্ষণ কর! 
যায় না তবুও এ সময় বাজারে আমদানি কম 
থাকার জন্য দাম ভালই পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে 
বড় পেঁয়াজের চাষই বেশী । এ পেঁয়াজ সাধারণতঃ 
চার! রোয়! করে লাগান হয়। 

প্রচলিত জাতগুলি বেশীরভাগই জায়গার 
নাম অনুসারে যেমন £__খাগরাই, আন্দ্রাজী, 
পাটনাই ( লাল ), পাটনাই (সাদ! ), বেরেলি 
(লাল), পুস।! (লাল), নাসিক (লাল) 
ইত্যাদি । কয়েকটি উন্নত জাতের বিবরণ দিচ্ছি। 

(১) আরলি গ্রেনো-_এ জাতটি আমেরিক! 
থেকে আমদানি করা হয়েছে, খেতে মিষ্টি, ঝাঝ 
কম, কাচ! স্তালাডের পক্ষে পছন্দসই জাত। 
আকারে বড়, ৫_-৬টিতেই ১ কেজি হয়, রঙ 
হলদে; চারা লাগাবার প্রায় ৯৫ দিন পরেই 
তোলার উপযুক্ত হয়, তবে ৮০ দিন পর থেকেই 


তুলে ব্যবহার কর! চলে। তোলার পর কিন্ত 
বেশী দিন রাখা চলে না। সহজেই পচে যায়। 
ফলন খুবই ভাল। 


(২) পুসা রেড--এ জাতটি মিষ্টি, ঝাঁঝ 


‘মাঝারি, রঙ লালচে, আকারে মাঝারি কিন্তু 


৩১ 


চেপট!, প্রায় ১২টিতে ১ কেজি হয়। ভারতীয় 
কৃষি গবেষণা সংস্থ! নির্বাচন করেছেন। 

(৩) পুসা রটনার-__এটি একটি নতুন জাত; 
আকারে পুসা রেডের চেয়ে বড়, রঙ টকটকে 
লাল, খুব মিষ্টি, অনেক দিন রাখা চলে, পচে 
কম, ফলনও হেরে প্রায় ৫০ টন। এ জাতটিও 
ভারতীয় কৃষি গবেষণ! সংস্থা! নিবাচিত। 

(৪) নিফাদ-৫৩-_-এ জাতের রঙ লাল; ফলন 
ভাল, হেক্টরে প্রায় ২০ টন ফলন হয়। মহারাষ্ট্রের 
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নিফাদ থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। 

সাদ! পেঁয়াজের চাহিদ! আমাদের এ রাজ্যে 
বড় একট! নেই। কিন্ত সাদ! পেঁয়াজ তোলার 
পর অনেক দিন গুদামে রাখা চলে, পচে কম। 
জলীয় অংশ কম থাকে তাই শুকনে! পেয়াজ ব৷ 
পেঁয়াজের পাউডার তৈরিতে এর চাহিদ! যথেষ্ট। 

বিদেশী জাতের মধ্যে-_সিল্ভার স্বীন্ঃ 
সুইট স্পেনিশ, রেড ইতালিয়ান, মানি টেকার 
ইত্যাদি জাতই প্রধান । 

বিদেশে এখন সংকর বীজের প্রচলন হয়েছে। 
এতে ফলন প্রচুর হয়। কিন্তু আমাদের দেশে 
সংকর জাতের বীজের ব্যবহার সে রকম হয়নি। 
কারণ এ রকম বীজ তৈরির খরচ বেশী, তবে এ 
নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। 

একটি বিষয় মনে রাখ! দরকার যে, সব জাত 
সব জায়গা ভাল নাও হতে পারে? কারণ 
জাতের ও দিনের দৈর্ঘ্যের উপর উৎপাদনের 
একট! সম্বন্ধ আছে। দিনের দৈর্ঘ্য এ জায়গার 
অক্ষাংশের উপর নির্ভর করে। তাই; একটি 
জাত সেই জায়গার পক্ষে উপযুক্ত হবে কিনা তা 
ব্যাপকভাবে চাষ করার আগে পরীক্ষা করে 
নেওয়। দরকার । 


জমি তৈরি 


পেঁয়াজের চারা ব। গেঁড় লাগাবার আগে, 


জমি ভালভাবে তৈরি কর! দরকার । সর্ধমোট 
৬ থেকে ৮টি লাঙ্গল লাগে। প্রথমবার লাঙ্গল 
দেওয়ার পর একর পিছু ১০--১৫ টন ভাল পচ! 
গোবর সার বা আবর্জনা! সার ছড়িয়ে বিদে দিয়ে 
মিশিয়ে তারপর বাকি লাঙ্গল দিয়ে, ২-_-৩টি 
মই দিয়ে জমি পাট কর! হয়। জমির ঢাল; জল 
নিকাশের ও সেচের সুবিধা বুঝে সমস্ত জমি 


কয়েকটি ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে নেওয়! 
দরকার। প্রতি খণ্ড মোটামুটি ১০-_-১২ ফুট 
চওড়া ও ২০০-_৩০০ ফুট লম্বা! হলে ভাল হয়। 
এতে সেচ দেওয়া ও জল নিকাশের খুব ন্ুবিধ! 
হয়। প্রতি প্লটের চার ধারেই সেচ দেওয়া ও 
জল নিকাশের নালি রাখ! দরকার। 
পেঁয়াজ লাগাবার পদ্ধতি 

পেঁয়াজ সাধারণতঃ (১) চার! থেকে, (২) বীজ 
ছিটিয়ে বুনে বা (৩) কন্দ ব1 গেঁড় বা পেঁয়াজ 
থেকে লাগান হয়। বেশীর ভাগ পেয়াজই বীজ 
থেকে চারা তৈরি করে পরে চার! রোয়া করে 
লাগান হয়। 

এক একরে প্রায় ২ লক্ষ ৬২ হাজার খুব 
ভাল চারার দরকার তবে, মোটামুটি প্রায় পৌণে 
তিন লক্ষ চারার যোগাড় রাখ! প্রয়োজন। 
সাধারণতঃ ২২৫ থেকে ২৫০ কেজি ভাল বীজ 
থেকে এঁ পরিমাণ চার! পাওয়া যায়। 

বীজতলার জন্য বেলে দোআশ উচু ডাঙ 
জমি যেখানে কোন জল জমার সম্ভাবনা! নেই 
অথচ সেচের জলের সুবিধা আছে এ রকম জমিই 
নির্বাচন করা ভাল। বীজতলায় গাছের বা 
বাড়ীর ছায়া যাতে না পড়ে সে দিকে নজর রাখা 
দরকার, কারণ ছায়ার চারা লিকলিকে হয়ঃ রোগ 
পোকার আক্রমণ বেশী হয় আর মাঠে লাগাবার 
পর মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 

বীজতলার জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে 
১০--১৫ দিন রোদ-বাতাস খাইয়ে নেওয়া ভাল। 
পরে বারবার ভালভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে 
করে নিয়ে, বড় বড় ঢেল!, আগাছা ইত্যাদি 
ভালভাবে বেছে, জমি পাট করা দরকার । প্রতি 
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বীজতলা ৪ ফুট চওড়া, ২০ ফুট লম্ব। ও ৩ ইঞ্চি 


উচু হওয়া! প্রয়োজন। এক বীজতলা থেকে 
আর একটি বীজতলা! প্রায় ১২ ফুট দূরত্বে রাখা 
উচিত। বীজ বোনার ১*--১২ দিন আগে 
প্রতি বীজতলায় ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, আর ২০০ 
কেজি ভাল পচ! বুরঝুরে গোবর সার ছড়িয়ে 
মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে পাট করে নিতে 
হবে। প্রতি ৪ ফুট১৫২০ ফুট বীজতলার জন্য 
৯০---১*০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন। বীজ ছড়াবার 
আগে বীজ ভালভাবে শোধন কর! দরকার ৷ 
বীজ সমানভাবে ছড়িয়ে উপরে ঝুরবঝুরে মাটি 
পাতলা করে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে করে বীজ 


মাটির ৬৮--২ নীচে যায়। এক একর জমিতে 


লাগাবার মত চার! তৈরি করার জন্য এ মাপের 
প্রায় ২৫ থেকে ২৮টি বীজতলার প্রয়োজন। 
বীজ ছড়াবার পরে যাতে বীজ পিপড়েয় নষ্ট না 
করে সেইজন্য প্রতি বীজতল!র চারিদিকে ২ 
পুরু করে গ্যামাক্সিন ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন । 
জমির রস বুঝে প্রয়োজন মত সেচ, ঝাঝরি দিয়ে 
দিতে হবে। প্রতি সপ্তাহে ১ বার করে ক্যাপ্টান 
গোল! জল স্প্রে করা দরকার এতে ঢলে পড়া 
ব1 গোড়। পচ! রোগের আক্রমণের ভয় কম। 
প্রায় ১০--১৫ দিন পরেই চারা গজাতে 
আরম্ভ করবে। সাত থেকে নয় সপ্তাহের চারাই 
লাগাবার পক্ষে উপযুক্ত । খুব ছোট চারা 
লাগাবার পর সহজেই মরে যায়. আর ফলনও 
কমে যায়। চারার গোড়ার ব্যাস 8 থেকে 


মোটা আর ৬--৮”লম্বাই ভাল। চার! খুব 


বেশী ছোট বড় ন! হয়ে একই মাপের হলে ফলনও 
যেমন ভাল হয় সে রকম পেঁয়াজের আকারের 
তারতম্য কমে এবং ফসলের ভাল দাম ওঠে। 


বন্ুন্ধরা : আধাঢ়-শ্রাবণ £ ১৩৮৪ 


চারা লাগাবার পদ্ধতি 

চার! লাগাবার সময় নজর রাখ! দরকার 
গোড়া যেন মাটির ১৪ ইঞ্চি _-১২ ইঞ্চি এর বেশী 
নীচে না যায়। কৃষ্ণনগরে রাষ্ট্রীয় উদ্যান গবেষণা 
কেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে চার! 
৬ ইঞ্চি দূরে দূরে সারি করে আর সারিতে 
৪ ইঞ্চি দূরে দূরে চারা বসালে ফলনও বাড়ে 
আর পেঁয়াজের আকারও ভাল হয়। নির্দিষ্ট 
দূরে দূরে সরু গর্ভ করে চার! বসিয়ে গোড়ার মাটি 
হাত দিয়ে চেপে দেওয়া! দরকাপ। লাগাবাঁর 
পর ভালভাবে সেচ প্রয়োজন। আবার অনেক 
জায়গায় জমি ভালভাবে তৈরি করে প্লটের মধ্যে 
জল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এতে জমি নরম হয়ে 
যায়, জমিতে ছিপছিপে জল থাকা অবস্থায় চার! 
নির্দিষ্ট দূরে দূরে রোয়া করে লাগান হয়, এতে 
অল্প সময়ে অনেক জমিতে লাগান চলে। 

অনেক জায়গায় লাগাবার আগে শেকড়ের 
ডগা আর পাতার ডগা ছেটে লাগান হয়, কিন্ত 
শেকড় বা পাগ ন! ছাটাই ভাল। চার! যদি 
খুব বেশী লম্ব। হয় তাহলে অল্প হেঁটে নিলে 
চার! বসাতে সুবিধা হয়। 
বীজ ছিটিয়ে বোনা 

ছিটিয়ে বুনলে একর পিছু প্রায় ৮_-১০ 
কেজি বীজের প্রয়োজন। জমি ভালভাবে 
তৈরি করে সমানভাবে বীজ- ছড়িয়ে হালকা করে 
ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে মোটা- 
মুটি বীজ 3 থেকে ২ ইঞ্চি মাটির নীচে থাকে। 
জমিতে যথেষ্ট রস ন! থাকলে খুব হালকাভাবে 
জলের ঝাপটা দেওয়া দরকার। প্রায় ১০-১৫ 
দিনের মধ্যেই চারা বের হতে আরম্ভ করবে। 
দশ দিন পর পর বার ছুই নিড়িয়ে দেওয়া দরকার 
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বনুদ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪থ সংখ্য! 


যাতে আগাছা না জন্মায় । প্রায় ৬-৮ সপ্তাহ 
পর 8-৬” দূরে দূরে একটি করে চার! 
রেখে বাকি চার! তুলে পাতল! করে, দেওয়া 
দরকার। 
গেঁড় বা কন্দ লাগাবার পদ্ধতি 

পরিণত, নীরোগ, ছোট আকারের $ব! 
তার কম ব্যাসের গেঁড় বা কন্দই লাগাবার 
উপযুক্ত । বড় আকারের কন্দ লাগাবার অল্প 
দিন পরেই ফুলের কলি বের হয় তাই ছোট কন্দই 
ভাল। কন্দ সাধারণতঃ ১২ দূরে দূরে নালি 
কেটে বা আলে সারি করে, আর একটি কন্দ 
থেকে আর একটি কন্দ ৪৮ দুরে দূরে লাগাতে 
হয়। লাগাবার সময় কন্দের উপরের 
উ-_ই অংশ কেটে বাদ দিয়ে লাগালে তাড়াতাড়ি 
কল বের হয়। একরে প্রায় ৪৫০--৫০০ কেজি 
কন্দের গ্রয়োজন। এ রকম কন্দ আগের বছর 
বীজ থেকে চার! করে লাগিয়ে তা থেকে বাছাই 
করে সংরক্ষণ কর! হয়। 


লাগাবার সময় 
লাগাবার সময়, জাত ও নির্দিষ্ট স্থানের 
অক্ষাংশের ওপর নির্ভর করে। তাই আগে এ 


বিষয়ে পরীক্ষ! করে নেওয়! গ্রয়োজন। পশ্চিম 
বঙ্গে মোটামুটি, থোক! পেঁয়াজ ও পেয়াজ কলির 
জন্য কন্দ অক্টোবর মাসে লাগান হয় আর বড় 
পেঁয়াজের জগ্ঠ চার। লাগান হয় ডিসেম্বরের 
মাঝামাঝি । চার! করার জণ্য বীজ এর ২ মাস 
আগে বোনা! দরকার। 
সার প্রয়োগ 

মাটি পরীক্ষা করে সারের পরিমাণ ঠিক কর! 
দরকার । পেয়াজ চাষে প্রচুর জৈব সার 
প্রয়োজন। প্রতি একরে কম করে ১০--১৫ টন 
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. রং খুব চকচকে হয়। 


ভাল পচ। গোবর সার দরকার। এ ছাড়! 
রাসায়ণিক সারেরও দরকার। তবে রাসায়ণিক 
নাইট্রোজেন্ঘটিত সারের পরিমাণ বেলী হলে, 
পেঁয়াজের গুদামে সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে যায়। 
আবার কম হলে ফলন খুব কমে যায়। ফসফরাস 
ও পটাশ ঘটিত সারের পরিমাণ কম হলেও 
পেঁয়াজের সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে যায় পেয়াজের . 
ঘাড় মোট! হয়। জৈব সার ছাড়া মোটামুটি 
একর পিছু ৩--৪৫ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি . 
ফসফরাস ও ৪৫ কেজি পটাশ দরকার। জৈব 
সার জমি তৈরির সময় ছড়িয়ে চাষ দিয়ে ভালভাবে 
মাটির সাথে মেশান দরকার। চারা, বীজ ব! 
গেঁড় লাগাবার সময় পুরে! ফসফরাস, পুরে! 
পটাশ আর অর্ধেক নাইট্রোজেন, চারা; বীজ ব! 
গেঁড়ের পাশে ২২--৩ ইঞ্চি মাটির নীচে লাইন 
করে দিলে সারের অপচয় কম হয়। প্রথমবার 
সার দেওয়ার প্রায় ৩০--৩৫ দিন পরে বাকি 
অর্ধেক নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দেওয়া 
দরকার । এ ছাড়!) পেঁয়াজের জন্য দস্তা, 
বোরণ ও তামারও অল্পবিস্তর দরকার হয়। 
তামাঘটিত সারের প্রয়োগের ফলে পেঁয়াজের 
এ সব সার প্রয়োজনমত 
ছেটানে। যন্ত্র করে দিলে খরচ অল্পই হয়। 
আগাছা দমন ও জমি নিড়ান 

পেঁয়াজের জমিতে যাতে আগাছ! জোর 
করতে না পারে তার দিকে দৃষ্টি রাখ! দরকার। 
পেঁয়াজের বেশীর ভাগ শেকড় সাধারণতঃ উপরের 
৪--৫ ইঞ্চি ভেতরেই থাকে, তাই সাবধানে 
নিড়েন দেওয়! দরকার যাতে শেকড়ের ক্ষতি ন! 
হয়। চার! লাগাবার ১৫ দিন পর ১ বার আর 
এর ২০ দিন পর আর একবার এই মোট হুবার 

















। পরীর 


আগ|ছ। তুলে নিড়েন দেওয়া! দরকার। দ্বিতীয় 
বার নিড়েন দেওয়ার সময়ই চাপান সার দেওয়া! 
হয়। চার! বড় হয়ে গেলে আগাছা আর বিশেষ 


= সুবিধা করতে পারে না। তবে অবস্থা বুঝে আর 
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একবার নিড়েন লাগতে পারে। আজকাল 
আগাছা! দমন করার জন্য নান। রকমের আগাছ। 
নাশক ওষুধ ব্যবহার কর! হচ্ছে। বিদেশে এ 
বিষয় নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষ। হয়েছে। 
আগাছা দমনকারী ওষুধ Chloro 1 7০ একর 
প্রতি ২ কেজি, ৩০০--৪৫০ লিটার জলে গুলে; 
চার! লাগাবার ১--৩ সপ্তাহ পর ভালভাবে স্ডেঃ 
করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। ভারতীয় 
কৃষি গবেষণ! কেন্দ্রে এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
হয়েছে। সেখানে দেখ। গেছে “টেনোরানঃ 
একর পিছু ১ কেজি, ৩২০ লিটার জলে গুলে চার! 
লাগাবার ৩--৫ সপ্তাহের মধ্যে জমিতে স্প্রে করে 
খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। হাতে আগাছ৷ 
পরিষ্কার করার চেয়ে খরচ অনেক কম পড়ে। 
স্প্রে করার সময় লক্ষ্য রাখ! দরকার যেন জমি 
ভেজ। থাকে। 
সেচ | 
পেঁয়াজের শেকড় মাটির প্রায় ৮--৯ ইঞ্চির 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাই লক্ষ্য রাখ! দরকার 


কখনও যেন মাটি শুকিয়ে ন! যায়। পেঁয়াজের 


চার! লাগাবার সময় প্লটে জল ঢুকিয়ে মাটি নরম 
করে নেওয়া হয়। এর পরে জমির রসের অবস্থ। 


, ও বৃষ্টির অবস্থা বুঝে প্রায় প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ 


১টি করে সেচ দরকার হয়। জায়গা! বিশেষে 
সর্বমোট ১০-_-২০টি সেচের দরকার হয়। জমি 
কখনও শুকিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়। একবার 


বসুন্ধরা £ আফাঢ-শ্রাবণ £ ১৩৮৪ 


জমি শুকিয়ে যাওয়ার পর যদি হঠাৎ প্রচুর 
পরিমাণ সেচ দেওয়া হয় তবে পেয়াজ ফেটে 
যাওয়ার ভয়থাকে। পেয়াজ তোলার ৪--৫ 
দিন আগে একটি হালকা সেচ দরকার, তাতে 
ফসল তোলার সুবিধা হয়। সেচের অভাবে 
ফলন খুব কমে যায়। অক্টোবরে যে ছোট 
পেয়াজ ( গেঁড় ) লাগান হয় তারজগ্য কিন্তু সেচ 
কম দরকার হয়। 
ফসল তোলা 

পেঁয়াজের ডগ! ভাঙ্গতে আরম্ভ করলে বুঝতে 
হবে ফসল তোলার সময় হয়েছে, তখনও কিন্তু 
পাতা সবুজ থাকে । সাধারণতঃ পেয়াজ বসাবার 
৩--৩২ মাস পরে তোলার উপযুক্ত হয়। 
অক্টোবর মাসে যে পেঁয়াজের ‘গেঁড়’ বসান হয় তা 
অবশ্য ২২৩ মাসের মধ্যেই তোলার উপযুক্ত 
হয়ঃ এ পেয়াজকে সবুজ ব| থোকা! পেয়াজ বল৷ 
হয়। এ পেয়াজ সাধারণতঃ কলির জন্য লাগান 
হয়, কলি তুলে নিয়ে পেয়াজ তোল। হয়। এই 
থোক! পেয়াজ গুদামজাত করা হয় না; তুলে 
উপরের সবুজ পাত! ও শেকড় ছেঁটে বাদ দিয়ে 
বাজারে ছাড়! হয়। এ সময়ে বাজারে দাম ভাল 
থাকার জন্ত লাভ ভালই হয়। একরে প্রায় 
৮-_-৯ কুইন্টাল ‘কলি’ ও প্রায় ১৫--২০ কুইন্টাল 
পেয়াজ পাওয়। যায়। 

ডিসেম্বর-_জানুয়ারী মাসে যে বড় পেঁয়াজের 
চার! বসান হয় ত! থেকে একরে ৫০-৮০ কুইণ্টাল 
ফলন পাওয়! যায় । উচ্চ ফলনশীল জাতের 
ফলন একরে ২০ টনও পাঁওয়। গেছে। পেয়াজ 
তুলে ৭--৮ দিন ছায়ায় শুকিয়ে, বাছাই করে 
গুদামজাত করা দরকার । 


৩৫ 





জনেক কৃষক গত খরিফ মরসুমে অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ করে একরে ২০ কৃইন্টাল পর্যস্ত যার 
পেস্েছেন। অল্প দিনে পাকে এই জাতীয় ধানের চাষে জারও অনেক সুবিধা । আফাঢ়-শ্রাবদের মধ্যে এই ধান ’ 
লাগিয়ে আশ্বিনের শেষে বা কার্তিকের প্রথম দিকে কেটে ও জমিতে গম, সরষে, আল, শীতের সবজি বা অন্য যে 
কোন রবি ফসল ঠিক সময়ে চাষ করতে পারবেন । 


জমি 


বেলে দোজাশ থেকে এ'টেল পর্যস্ত যে কোন মাটিতে এসব ধান চাষ করা যায় । তবে সেচ ও জল নিকাশের 
ব্যবস্থা থাকলে ফলন ভাল হয় । 


অধিক ফলনশীল আমন ধানের জাত 


এলাকা জমির অবস্থান কতদিনে পাকে অধিক ফলনশীল জা. 
১। পাহাড়ী অঞ্চল উচু ১৩০-_-১৪০ আই-আর ২০, পলম্নন-৫৭৯ ft 
(২ ইঞ্চি পর্যন্ত জল জমে) (দু হাজার ফুটের নীচে). 
কালিম্পং-১ (২-_৪ হাজার ফুট 
উ চুতে)। 


১৪০--১৫০ 


‘১০০-১১০ 


(নীচু কানাল ঃ 

৩--৪ ইঞ্চি জল জমে) 
নীচু (বহাল বা শোল £ 
৪--৮ ইঞ্চি জল জমে) 


ৃ 
(৮-_-১২ ইঞ্চি জল জমে) 
নীচু 

(১--৩ ফুট জল জমে) 
(৩--১২ ফুট জল জমে) 
মাঝারি-নীচু 


(৪-_-১২ ইঞ্চি জল জমে) 


২৪০---১৫০ 


বন্ুদ্ধরা £ আধাঢ়-শ্রাবণ £ ১৩৪৮ 
অধিক ফলনশীল জাত 


কাবেরী, আই-ই-টি ৮৪৯, আই-ই- 
টি ১৪৪৪, পলমন-৫৭৯, আই-ই- 
টি ২২৩৩, আই-ই-টি ২৮১৫ । 
জয়া, বাণী, আই-আর ২০, আই- 
আর ২২, জয়ন্তী, বিজয়া, আই-ই- 
টি ১১৩৬, আই-ই-টি ২২৫৪ ৷ 


পঙ্কজ, মাসুরি, আই-ই-টি ৩২৫৭। 


কাবেরী, আই-ই-টি ১৪৪৪, 
আই-ই-টি ৮২৬, আই-ই-টি ৮৪৯, 
সি-আর ১২৬-৪২-১। 


রত্না, পলমন-৫৭৯, পূসা ৩৩-৩০, 
আই-ই-টি ১৪৪৪, আই-ই-টি- 
২২৩৩, সি-এন-এম ২৫, 
আই-আর ২৮, আই-আর ৩০, 


জয়া, বাণী, আই-ই-টি ২৮১৫, 
জে-এস ৫২-১০২। 

জয়ন্তী, আই-আর ২০, 

আই-ই-টি ১১৩৬, আই-আর ২৬, 
আই-ই-টি ২২৫৪ । 


পঙ্কজ, মাসুরি, আই-ই-টি ৩২৫৭, 
জগন্নাথ । 


পঙ্কজ, মাসুরি, আই-ই-টি ৩২৫৭। 


এন-সি ১২৮১, ও-সি ১৩৯৩, 


সি-আর ১০১৪ । 
জলধি-১ ও জলধি-২। 


আই-ই-টি ১১৩৬, আই-আর ২০, 
জয়ন্তী, আই-ই-টি ২২৫৪, আই-ই- 
টি ২৮৯৫, শক্তি, এম-আর ১৫৫০, 
এম-আর ১৫৫৩, আই-আর ৫০, 
আই-আর ৫৮ । 





না be “ait 


বন্ুুন্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ম £ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 
জমির অবস্থান 


নীচু 
(১--৩ ফুট জল জাম) 


এলাকা 


81 গলিমাটি অঞ্চল উচু 
(২--৪ ইঞ্চি জল জমে) 


মাঝারি 
(৪--৮ ইঞ্চি জল জমে) 





ও-সি ১৩৯৩, মাতলা এবং হ্যামিল্টন । 


পাট কেটে অথবা বন্যার পরে যাঁরা ধান রুইবেন তারা ভাদ্রের মাঝামাঝি 
পর্যন্ত রোয়া চলে এমন অধিক ফলনশীল জাতের ধান যেমন রঙ্কা, পলমন ৫৭৯, 
আই-আর ৩০, আই-আর ২৮, আই-আর ২৬, আই-ই-টি ২৮৯৫, এম-আর 
১৫৫০, আই-আর ২০, এন-সি ১২৮১, ও-সি ১৩৯৩, সি-আর ১০১৪ রুইতে 
জলদি ও মাঝারি জাতের বেলায় ২৫--৩০ দিনের চারা এবং 
নাবি জাতের বেলায় ৬০-_-৮০ দিনের চারা রোয়া চলে । 


পারেন । 


খরিফ মরসুমে যে সব এলাকায় যে যে পোকা বা রোগের উপদ্রব অপেচ্জা- 
কৃত বেশী সেসব এলাকায় এখানে বলা রোগ ও পোকার আক্রমণ-সহনশীন 


জাতের চাষ করবেন । 


&. জীভ 18144 -₹ MEAT “এ 


নাকি de 2 লস? রাড. ৯. * রি এ 
LT ET BEES NE RE জাত 


কতদিনে পাকে 


১৫০ দিনের 
বেশী 





৯০০---১২০ 


১২০-১৪০ 


জবণাজ্ঞ অঞ্চলের জন্য উন্নত জাতের ধান £ পাটনাই ২৩, এস-আর ২৬ বি, 


৩৮ 


অধিক ফজনশীজ জাত 


€. 


এন-সি ১২৮১, ও-সি ১৩৯৩ 
সি-আর ১০১৪ । 


কাবেরী, আই-ই-টি ৮৪৯, আই-উ. 

টি ১৪৪৪, সি-আর ১২৬-৪২-১, 

পলমন-৫৭৯, আই-ই-টি ২২৩৩, 

আই-আর ২৮, আই-আর ৩০, 

রয়া, পূসা ৩৩-৩০, আই-ই- 

টি ২৮১৫, জে-এস ৫২-১০২ । 

জয়া, বাণী, জয়ন্তী আই-আর ২০, হা 
আই-আর ২২, বিজয়া, আই-ই- 

টি ১১৩৬, আই-আর ২৬, সি-এন- 


এম ৩১, আই-ই-টি ২৮৯৫, 
আই-ই-টি ২২৫৪ । 


Mei 


At Cl | 


ES 





ঝলসানো রোগ 


বীজের হার 


এক একর জমি রোয়ার জন্য ১৫--২৪ কেজি বীজ লাগবে । প্রতি একরে 





উচু 


মাঝারি 
উচু 


মাঝারি 


বন্দ্ধরা £ আধাঢ়-শ্রাবণ £ ১৩৮৪ 
অধিক ফলনশীল জাতের নাম 
আই-ই-টি ২৮৯৫, আই-ই-টি 


২৮৮৫, এম-আর-১৫৫০, 
এম-আর ১৫২৩, শক্তি, মাসুরি । 


আই-আর ৩০, জে-এস ৫২-১০২, 
আই-ই-টি ২৮১৫ । 

আই-আর ২০, এম-আর ১৫৫০ । 
আই-ই-টি ৮৪৯, 

আই-ই-টি ১৪৪৪ । 

বাণী, আই-আর ২২। 





সরু ধানের জন্য ১৫--১৮ কেজি, মাঝারি ধানের জন্য ১৮-_২১ কেজি ও 
মোটা ধানের জন্য ২১--২৪ কেজি বীজ লাগবে । এই বীজ ১০ শতক 
বীজতলায় বুনুন । সব সময় নীরোগ, পুষ্ট ও উন্নত মানের বীজ খুনুন, ফলন 


বেশী পাবেন। 


বীজ শোধন 


প্রতি কেজি বীজ শোধনের জন্য তিন গ্রাম জ্যাগ্রোসেন জি-এন বা সেরেসান 
গড়ে! শুকনো বীজে ভাল করে মাথিয়ে শুকনো বীজতলায় ফেলুন । কাদানো! 
বীজতলায় বুনতে হলে প্রতি কেজি বাঁজের জন্য দেড় লিটার জল ও দেড় ্রাঞ্জ 





এরিটন-৬ বা টাফাসন-৬ বা এ্যাগালল-৬ ওষুধ জাগবে । ও জলের সঙ্গে - 
আধ প্রাম এগ্রি-মাইস্িন ওমুধ মিশিয়ে নিন। এই ওষুধ পাতার ধসা রোগ 
কমাবে । 

জলের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে নিয়ে সেই জলে বীজগুলি ৮--১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে 
রেখে পরে ডেসে ওঠা চিটা ধান বেছে ফেলে দিয়ে বীজ তুলে নিয়ে বীজতলায় 
ফেলুন । 
চারা তৈরি 

এক একর জমি রোয়ার জন্য দশ শতক জমির মাটি ভালভাবে তৈরি করে 
উচু বীজতলা তৈরি করুন। চার ফুট দূরে দূরে এক ফুট চওড়া ও চার ইঞ্চি 
গভীর নালা রাখুন । এতে সেচ, নিড়ান, চাপান দেওয়া, ওষুধ ছেটানো, 
ইত্যাদি পরিচর্যার সুবিধা হয়। 


দশ শতক বীজতলার জস্ত সার 
৬০০ কেজি গোবর বা কম্পোস্ট সার, নাইট্রোজেন দেড় কেজি, ফসফেট 
দেড় কেজি ও পটাশ দেড় কেজি দিন । 
৩৯ 


বস্সুন্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 

বীজতলায় জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ়ের শেষ পর্যন্ত যে কোন সময়ে বীজ ফেলুন । 
সেচের ব্যবস্থা না থাকলে বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে শুকনো বীজতলা তৈরি 
করতে পারেন । তবে সেক্ষেত্রে বীজতলা তৈরি করার সময় নাইট্রোজেন সার 
দেবেন না। জমিতে রস থাকলে প্রয়োজন বোধে চারা তোলার ৭-_-১০ দিন 
আগে দেড় কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার দিতে পারেন । 


বীজতলায় সেচ 
শুকনো বীজতলায় বীজ ফেললে গুড়ো মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিন । রষ্টি 
না হলে মাঝে মাঝে বীজতলার ওপর জল দিতে হবে । 


কাদানো বীজতলায় বীজ ফেললে ২-__-৩ ঘন্টা পরে বীজতলা ডুবিয়ে সেচ 
দিন এবং ২৪ ঘন্টা জল ধরে রাখুন । পরের দিন নালায় জল রেখে বাড়তি 
জল বের করে দিন। চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু জল বাড়ান । 
১২__১৫ দিনের মাথায় জল শুকিয়ে দিয়ে বীজতলায় ওষুধ ছেটান। তারপর 
বীজতলায় এক থেকে দু ইঞ্চি গভীর জল ধরে রাখুন । চারা তোলার সময়ে 
জল থাকলে সহজে শেকড় সমেত চারাগাছ উঠে আসবে । 


বীজতলায় ওষুধ ছেটান 

সুস্থ ও নীরোগ চারাগাছের জন্য বীজতলায় অবশ্যই একবার রোগ ও 
কীটনাশক ওষুধ স্পে, করতে হবে। দশ শতক (ছ’ কাঠা) বীজতলার জন৷, 
২৫ লিটার জলের সঙ্গে এখানে বলা যে কোন একটি কীটনাশক ওষুধ এবং যে 
কোন একটি রোগনাশক ওষুধ চারার বয়স ১২--১৫ দিন হলে, ভালভাবে স্পে 
করুন । 


ক। রোগনাশক ওষুধ দশ শতক বীজতলার জন! 
১। ক্যাপটান ৮৩%, ৭৫ গ্রাম 
২। ডাইফোলাটান ৩০ », 
৩। ডাইথেন-এম ৪৫ ৭৫ », 
৪॥ কমান এল ৭৫ মিলিলিটার 
খ। কীটনাশক ওষুধ 
১। খায়োডান ৩৫%, ৫০ মিলিলিটার 
২। ডিমেক্রন ১০০%, ১৫  » 
৩। একালাব্জ ২৫%, 80.,. 
81 বি-এইচ-সি ৫০%, ১০০ গ্রাম 
৫॥ সেভিন ৫০%, ৫০ », 
দানাদার কীটনাশক ওবুধ (শুকনো ছড়াতে হবে) 
৬। ফিউরাডান ৩%, এক কেজি 
৭) থাইমেট ১০%, আধ ,, 


দানাদার ওষুধ ব্যবহার করলে বীজতলায় ১.২ ইঞ্চি জল ধরে 
রাখতে হবে । ৪০ 








বন্ুদ্ধরা £ আষাঢ-শ্রাবণ £ ১৩৮৪ 
৯ যৌথভাবে বীজতল। তৈরি করুন 


সময়মত রূষ্টির অভাবে বা আষাঢ়ের মাঝামাঝির আগে ক্যানেলের জল 
দেওয়া সম্ভব হয়না বলে অনেক ক্ুষক দেরীতে বীজতলা তৈরি করতে বাধ্য 
হন। এর ফলে বর্ষা সুরু হওয়ার বা ক্যানেলের জল ছাড়ার বেশ কিছুদিন 
পরে ধান রুইতে হয় । 


দেরীতে রুইলে ধানের চারা শক্ত-জমর্থ হওয়ার আগেই ভাদ্র মাসে রোগ 
পোকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । তাছাড়া, সেচের জলের অপচয় হয়, ফলন 
কম হয় ও রবি ফসলের চাষেও দেরী হয় । এজন্য, সেচের সুব্ধাষুক্ত পৃকর, 
কুয়ো, গভীর ও অগভীর নলকুপ, নদী সেচ কেন্দ্র ইত্যাদির ধারে যৌথভাবে 
এক লগ্তে, ঠিক সময়ে চারা রোয়ার বা ক্যানেলের জল আসার ৫-_৬ সপ্তাহ 
১. আগেই, বীজতলা তৈরি করুন। এতে এসব জমির মালিকদের সামান্যই 
টড জব, কারণ বীজতলায় চারা মান ৩ থেকে ৫ সপ্তাহ থাকবে। 
যৌথ বীজতলা রোয়ার জমির কাছাকাছি করতে হবে । আর চারা দুরে 
পাঠাতে হলে রাস্তার ধারে করা উচিত ॥ 





সুস্থ ও নীরোগ চারার জন্য বীজ্রন্তলায় অবশাই একবার রোগ ও কাঁটাৰ 
ওষুধ ছেটাতে হবে। যৌথভাবে বীজতলা করলে ওষুধ ছেট্টানোর কাজ 
সহজ হবে । 

দেরীতে বীজতলা হলে রুইতে দেরী হয় । ফলে পাশকাঠি কম হয়, গাছ 
সার ঠিকমত নিতে পারেনা । এজন্য ফলনও কম হয় । যৌথভাবে বীজতলা 
করে ঠিক সময়ে বীজ বুনে চারা রুইলে এসব কফল থেকে রক্ষা পাবেন । 
তাছাড়া, যৌথ বীজতলা নতুন নতুন অধিক ফলনশীল ধানের জাত কৃষকদের 
মাঝে ছড়িয়ে দেবে । 
জমি তৈরি 

রোয়া ধানের জন্য ৫--৬ ইঞ্চি গভীর মোলায়েম কাদা ফলা দরকার । 
এর জন্য দু'বার শুকনোয় চাষ এবং ৩--৪ কার কাদায় চাষ করে মই দিয়ে 
ভালভাবে জমি সমান করুন । লক্ষ্য রাখবেন যেন সমানভাবে জল দীড়ায়। 
শেষ চাষ দেওয়ার আগে জমিতে জল দাড় করিয়ে ৫-৩৬ দিন মার্টি পচতে 
দিন। 

সার দেওয়। 
আমন ধানের জমিতে সবূজ সার করলে জমির উর্বরতা বাড়ে ॥ সব্জ্ী্ার 
করা সম্ভব না হলে জমি তৈরির সময় যতটা সম্ভব গোবর বা কম্পোস্ট সার 
দিন । একর পিছু ৮-__১০ গাড়ী জৈব সার দিতে পারলে ভাদ্র হুয়। জমি 
কাদা করার সময় শেষ চাষের আগে নাইন্রোজেনঘটিত সারের চার ভাগের এক 
ভাগ এবং সবটা ফসফেট ও পটাশ সার দিন । প্রথমবার চাপান সার দেবার 
সময় নাইষ্রোজেনের সঙ্গেও ফসফেট এবং পটাশ সার দেওয়া যায।। জমি উর্বর 
হজে কাদা করার সময় নাইট্রোজেনঘটিত সার দেওয়ার দরকার নেই । ভগ 
পরিমাণ অনুযায়ী ফসফেট ও পটাশ সার দিন । নাইট্রোজেন সার গাশকাঠি 





৪১ 


বন্ুদ্ধর।  উনত্রিংশ বর্ষ £ ওয়-৪র্থ সংখা! 
ছাড়ার সময় ও থোড় আসার আগে দু'বারে দিন । হালকা মাটির জঙ্মিতে 
চাপান সার রোয়ার ১০--১৫ দিন অন্তর তিন বারে দেওয়া ভাল । কোন 
ধানে কি কি সার কর্থন দেবেন তা এখানে বলা হোল । তবে মাটি পরীক্ষা 
করিয়ে সার দিলে সারের অপচয় কম হবে ও ফলন ভাজ পাবেন । 


জাত কাদা করার সময় নাইট্রোজেন চাপান সার 
(একর প্রতি) (প্রতি একরে) 
(রোয়ার কতদিন পরে) 
১। জলদি জাত Yd নাইট্রোজেন ৫--৬ কেজি ১০--১৫ দিন পরে ১০--১২ কেজি 
(১০০--১২০ দিনে পাকে) ফসফেট ১০ », ৩০--৩৫ দিন পরে ৫--৬ +* 
. পাশ ১5, » 
২। মাঝারি জাত নাইট্রোজেন ৬--৭ *. ১০--১৫ দিন পরে ১২--১৪ », 
ক। ১২০---১৩০ গিলে পাকে ফসফেট চি ৪০--৪৫ দিন পরে ৬--৭ », 
পষ্টাশ ১২ », 
থ । ১৩০-_-১৪৫ দিনে পাকে নাইট্রোজেন ৬--৭ » ১০১৫ দিন পরে ১২--১৪ *, 
ফসফেট উর; ৪৫---৫০ দিন পরে ৬--৭ », 
পট্টাশ ১২ «এ 
৩। মাঝারি-নাবি ও নাবি জাত" ১০---১৫ দিন পনে ১২--১৪ », 
ক । ১৫০ দিনের বেশী এ + ৫৫---৬০ দিন পরে ৬--৭ ,, 
খ। মাসুরি, ও-সি ১৩৯৩, নাইট্রোজেন ৪ » ১০--১৫ দিন পরে ৮ »**. 
এন-জি ১২৮১, সি-আর ১০১৪ ফসফেট ১৯২ » ৫৫--৬০ দিন পরে ৪ ড 
পটাশ As 
এ ৃ 
চারা রোয়। 


চারার ৪--৫টি পাতা হলে রোয়ার উপযুক্ত হবে । জলদি জাতের বেলায় 
তিন সপ্তাহের, মাঝারি জাতের বেজায় চার সপ্তাহের এবং নাবি জাতের 
বেলায় পাচ সপ্তাহের চারা রোয়া ভাল । সাধারণভাবে দেখা যায় যত 
মাসের ধান তত সপ্তাহের বয়সের চারা রোয়া যায় । ' আষাঢ় থেকে 
শ্রাবণের মধ্যে তারা রুইতে হবে । 

আট ইঞ্চি দূরতে সারি করে ৪--৬ ইঞ্চি অন্তর ২--৩টি চারা লাগান । 
এন-ন্নি ১২৮১ এবং ও-সি ৯৩৯৩ নাবি জাতের ক্ষেতে ৯ ১৯ ইঞ্চি দৃরত্বে চারা 
লাগান । দু ইঞ্চির বেশী গভীরে চারা রূইবেন না। গভীরে চারা রুইজে 
পাশকাঠি কম হবে, ফলনও কমবে । রোযার ৮-_-১০ দিন বাদে ক্ষেত ঘুরে 
দেখে মরা চারার জায়গায় নতুন চারা রুয়ে দিন। 


সেচ 
চারা রোয়ার সময় জমি কাদা কাদা থাকলেই চলবে । রোয়ার ৩৫-৪০ 
_ দিন পর্যন্ত জমিতে এক ইঞ্চির মত ছিপছিপে জজ রাখতে পারলে ভাল হয়। 
পাশক্াঠি বেরুনোর সময় ছিপছিপে জল থাকলে ঘাস জন্মাবে না অথচ 
পাশকাঠি বেরুতে অসুবিধা হবে না। , রূষ্টির জল বেশী জমে গেলে সম্ভব 


৪২ 





বন্ুদ্ধর! : আযাঢ়-আবণ £ ১৩৮৪ 


হলে জল নিকাশের ব্যবস্থা করুন। জমি কাদা কাদা অথচ জল জঙ্বে নেই 
এ রাফা জবস্থায় ঢাপান সার দিয়ে মাটি ঘেঁটে দিন । ২৪-_৪৮ ঘন্টা পরে 
জাবার সেচ দিন । যেখানে জজ বের করা সম্ভব হবেনা, সেখানে চাপান সার 
দেওয়ার দু দিন জাগে ইউরিয়া সায় ৮--১০ গুপ পরিমাণ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
রাখুন । পরে সেই ছা্টি-যেশারদা সার ছোট ছোট বল তৈরি করে চারটি 
ধানের গোছের মাঝে একটি করে বল রেখে পা দিয়ে চেপে দিন । ধান কাষ্টার 
দশ দিন জাগে পর্যন্ত এক ইঞ্চি গল্ভিাণ জজ রাখুন । পরে জমি থেকে 
সমন্ত জজ বের করে দিন । 


নিড়ান ও আগাছ। দমন 

চারা রোয়ার ১০ দিন পরে এবং ২০ দিন পরে নিড়ানি যন্ত দিয়ে নিড়েন 
দিন । দরকার হজে একবার হাত নিড়েন দিন এবং মাটি ভালভাবে 
ছেটে দিন । 


ওষুধ দিয়ে আগাছা দমন করতে হলে চারা রোয়ার ৬--৮ 1দনের মধ্যে 
একর স্তি ম্যাচে দানাদার ওষুধ ১০-_৯৫ কেজি সমানভাবে ক্ষেতে ছড়িয়ে 
দিন । এতে কোন রকম আগাছা হবেনা । 


নীচু জমিতে শ্যাওলা ও ঝাঁঝি দমনের জন্য ভাদ্র মাসে একর প্রতি ৫__৬ 
কেছ্জি তুতে গুড়ো বা-৩ কেজি তামাঘটিত ওষুধ (যেমন, ব্লাইটক্স বা. 
ফাইটোজান) বা ১৫ কেজি টক দানাদার ক্ষেতের জলে সমানভাবে মিশিয়ে 
দিন ॥ 


কোশ্৷ দন 

ধসা রোগ (বি-এজ-বি) চারপাশের জম্মিতে আগে দেখা গিয়ে থাকলে, 
রষ্টি বা. ঝড়ের পর পরই জমির জল সম্ভব হলে কয়েকদিন একদম কমিয়ে 
রাঙ্ছুন। ধানের জন্মিতে চিটে রোগ দেখা দিলে বা আশে-পাশের জমিতে এ 
রোগের আক্রমণ দেখলে একর প্রতি এক কেজি ক্যাপটান ৮৩%) বা দস্তাঘটিত 
ওষ্ধ, যেমন তায়ছ্ষেন জেড ৭৮, ডায়খেন এম 8৫, ইত্যাদির যে কোন একটি 
৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে স্পে, করুন । ঝলসা রোগের (ব্লাস্ট) জন্য একর 
প্রতি ৩০০ মিজিজিটার ছিলোসান ৫০%, ই সি বা কৃমান এল ৭৫০ মিলিলিষ্টার 
৩০০ লিটার জলে গুলে গাছের পাতায় ও শীষে ২--৩ বার স্পে করবেন । 
প্রয়োজন হজে এর ২--৩ সপ্তাহ পরে জার একবার স্পে. করবেন । 


কীটশক্র দমন 


খরিফ মরসূমে নানান ধরণের পোকা ধান গাছের ক্ষতি করে । বীজতলা 
থেকেই এদের আক্রমণ সরু হয়। এজনা বীজতলায় অবশ্যই একবার 
কীটনাশক ওষুধ দেওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে । রোয়ার পর পোকার 
হযজশের মায়া বুঝে ওষুধ দিন। তাই রোয়ার পর সপ্তাহে দু'দিন 
আপনার জমিতে গিয়ে নজর রাখুন রোগ ও পোকা. আসছে কিনা । পোকা 


৪৩ 
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বা তাদের আক্রমণের লক্ষণ দেখে বোঝা যায় কোন পোকা গাছের প্রতি 
করছে। যেমন মাজরা পোকার প্রজাপতি, ডিম বা শুকনো মাঝপাতা দেখলে 
বঝবেন ক্ষেতে এ পোকার আক্রমণ সুরু হয়েছে। পোকার আক্রমণের 
সরুতেই জগ্রিতে কীটনাশক ওষুধ দিন । পরে আক্রমণের মায়া বুঝে জাবার 
ওষুধ দিন। তবে ভেপু পোকা উপদ্রগ্ত এলাকাল্পা আক্রমপের জক্ষগের জমা 
অপেক্ষা না করে রোয়ার ১৫--২০ দিনের মধ্যে গ্ধীটনাশক ওষুধ দিন । 
মাজরা পোকা, স্যর পোকা ও গাঞ্া ধক্ষ্কা খুব বেশি সংখ্যায় দেখা দলে 
সন্ধ্যার পর আলোক ফাঁঁ পেতে বা পোড়া মোবিল ছেঁড়া কাপড়ে বা বস্তায় 
বাগিয়ে আপ্তন জেলে এই নব পোকা মারার বাবস্থা করুন । 

গ্োকার উপদ্রব দেখলে ব্লকেক্কা রুষি অফিসে বা গ্রামসেবককে খবর নিজ 


প্রতিকার 


যদি জমি উচু হয় ও জলের চাপ কম থাকে তাহলে রোয়ার ৩০--৩৫ 
দিনের মধ্ো'মাজরা পোকা, শ্যামা পোকা ও ভেঁপু পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে 
নান, দার ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন । এর পরে গাছে দানাদার ওষুধ 
স্বাঝ্হার না করে জলে-গোলা কীটনাশক ওষুধ স্পে, করুন । 


1মনলিখধিত যে কোন একটি দানাদার ওষুধ ভালভাবে ছড়িয়ে ছি 


দানাদার ওষুধ একর প্রতি মান্। 
১। থাইমেট ১০%, ৫ কেজি 
২। ফিউরাডান ৩%, ৭ » 
৩। সাইট্োলেন ৫%, ৮ *। 
৪। সেভিডল ৪ £ ৪ ১০ *। 
৫। একালাক্স ৫০ ৮ 


দানাদার ওষুধ ছড়ানোর সময় জমিতে ১-২ ইঞ্চি জল থাকা চাই এবং & 
জল ৫--৭ দিন ধরে রাখুন । ভেপু পোকা উপদ্রচ্ত জমিতে রোয়ার ১৫-_২০ 
দিনের মধ্যে দানাদার ওষুধ থাইমেট বা একালাক্স বাবহার করুন । 


যেবানে দানাদার ওষুধ ব্যবহার করা সম্ভব নয়, সেখানে এবং যখন গাছের 
বয়স ,বশি তখন নিঃনলিখিত কীটনাশক ওষধ ছেটান । 





ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ওষুধের পরিমাণ 
ওষধের পরিমাণ (৩০০ লিটার জলে) 
৯। মেটাসিড ৫০%, এক মিলিলিটার ৩০০ মিলিলিটার 
২! একালাক্স ২৫০/) গেড় 8৫০ », 
৩। ডিমেক্রন ১০%/, আধ », ১৫০ 4 
লেবাসিড ১০০০ এক : »» ৩০০ 


» খ'রগতঃ প্রতি একর হাঙে-চালানো স্পেয়ারে ৩০০ লিটার ওষুধ-গোলা 
নস গে । তবে গাছের বাড় কম হলে জল ও ওষুধ কম লাগবে। 





টি. স্পা TTT” 
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পামরী পোকা, চুঙ্গী পোকা, পাতামোড়া পোকা, গন্ধি পোকা, লেদা পোকা, 
শীষকাটা লেদা পোকা ইত্যাদির আক্রমণ দেখ! গেলে বি-এইচ-সি ১০%) ভ'ড়ো 
একর পিছু ১০-__১২ কেজি হারে ভালভাবে ছড়ান অথবা বি-এইচ-সি ৫০১7 
জলে-গোলা গুড়ো প্রতি লিটার জলে ৫ প্রাম একরে দেড় কেজি) :স্প. করুণ 
লেদা পোকা ও শীষকাটা লেদা পোকা দমনের জন্য বিকালের দিকে ওষুং 
দ্রিলে ভাল ফল পাওয়া যায় । এদের দমনের জনা বি-এইচ-সি ছাড়াও নুভান 
১০০০ প্রতি লিটার জলে আধ মিলিলিটার হারে ব্যবহার করা যায় । 


বাদামী শোষক পৌক। 

শ্যামা পোকা জাতীয় এই পোকার আক্রমণ আজকাল কোন কোন অঞ্চলে 
দেখা যাচ্ছে । এর দমনের জনা নিঃনলিখিত যে কোন একটি ওষুধ স্পে 
করুন । এই শোষক পোকা গাছের গোড়ার দিকে থাকে । সুতরাং পাতা নর 
ওপর ওষধ.না ছিটিয়ে গোড়া স্পে করুন । ওষুধ বিকালে স্পে. করুন । 


প্র 








ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ওষুধের পরিমান 
ওষুধের পরিমাণ (৩০০ লিটার জলে) 
১। ডিমেক্রন ১০০০/১ আধ মিলিলিটার ১৫০ মিলিলিটার 
২। ম্যালাথিয়ন ৫০%) দু bs ৬০০ 
৩। নুূভাক্লন ৪০%, এক ,, ৩০০ » 
৪। সেভিন ৫০% আড়াই গ্রাম ৭৫০ গ্রাম 


ধানে ফুল আসার পর কেবল সেভিন ৫০%) জলে গুলে ছেটান । পরে 
দানা পুষ্ট হওয়ার সময় যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বি-এইচ-সি ১০%) শুড়ো 
একর প্রতি ১০--১২ কেজি হারে ছড়াবেন। 


কীটনাশক ওষুধগুলি কমবেশী বিষাক্ত । ব্যবহার বিধি জেনে নিয়ে দেওয়ার 
সময় প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করুন । দানাদার ওষুধ ছড়ানোর সময় 
সম্ভব হলে হাতে দস্তানা পরে দিন । 


ধানকাটা! 


শীষ বেরুনোর ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ধান পেকে যায় ও কাটার 
উপযুক্ত হয় । শীষের গোড়ার দিকের ধান সবুজ থাকতে থাকতে ধান কেটে 
ফেলুন । এসব জাতের ধান পাকার সঙ্গে সঙ্গে খড় শুকিয়ে যায় না। 
বাদামী শোষক পোকা ঠিক সময়ে ধান কেটে সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়ন এবং খড় ও ধান শুকিয়ে রান । 








ধান কাটার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাষ দিয়ে ধানের গোড়া তুলে ফেলুন । 


০ LS LE Ea ME BOSS NEUES MEAIB TE TN 
(এই পুস্তিকার সুপারিশসমূহ বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ফাটি লাইজার 
করপোরেশান অফ ইন্ডিয়া, ইন্দো-জারমান ফাটি লাইজার এডুকেশানল প্রোগ্রাম, 
ৰ সি-এ-ডি-সি ও পশ্চিমবঙ্গ কুষি অধিকারের বিশেষজ্তদের যুক্ত সভায় স্থিরীকৃত) 


8৫ 


বন্ুদ্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্য! 


ক প্রশিক্ষণের একটি অঙ্গ 
কৃষি প্রদর্শনী । ঝাড়গ্রামে 
তেমনি এক প্রদর্শনীতে 
উৎসাহী কৃষক পরিবার । 








৪৬ 


«A 


বসুন্ধর! £ আযাঢ-শ্রাবণ £ ১৩৮৪ 





ঝাড়গ্রাম ক্িমেলায় প্রশিক্ষণ পাঁওয়| 
জনৈক প্রগতিশীল ক্ষক নূলোর শ্রেষ্ঠ 
উৎপাদনে কূতিত্ব লাভ করেছেন । 


সার্থক গমের ক্ষেতে ভীড় 
করেছেন নয়াগ্রাম ট্রেনিং 
ক্লাসের ক্ষকরাঁ। সরেজমিনে 
এভাবেই চলেছে ট্রেনিং 





৪৭ 








aa 


ধান এই অঞ্চলের প্রধান ফসল । এই 
প্রধান ফসল ধানের কিছুটা স্থান দখল করতে 
চলেছে গম। আজ গমকে কেন্দ্র করেই এই 





জমির অবস্থান প্রাক্খরিফ 
১) নীচু জমি পতিত 
২) উচু জমি আউশ ধান 
৩) মাঝারি জমি ক) আউশ ধান 
খ) পাট 


অবশ্য কোথাও কোথাও রবি মরসুমে সামান্য 
ডালশস্য ও শাক-সবজির চাষও দেখ। যেত। 

১৯৬৬--৬৭ সালে উন্নত জাতের ধান ও 
গমের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে চাষের ধরণ বদলে 
যেতে সুরু করলো।। সরকার সেচের জন্য নানা 
ব্যবস্থা করলেন। সেচ সেবিত এলাকা বেড়ে 
গেল। রবি মরন্থমে গম চাষ সুরু হলো।। 
উৎপাদন আশানুরূপ হওয়ায় কৃষকর! গম চাষ 


রবে, চ০৫খূদের খর 
গরিবের নতুন 





নরেশ চন্দ্র সরকার 


উত্তরবঙ্গেও শস্য পর্যায় বিবেচিত হচ্ছে। 
১৯৬১--৬২ সালে এই অঞ্চলে বছরে তিনটি 
মরম্থমে চাষের ধরণ নীচে দেওয়া হল। 


খরিফ রবি 
আমন ধান পতিত 
পতিত পাতিত 
আমন ধান পতিত 
আমন ধান পতিত 
সম্বন্ধে আশাবাদী হলেন। দেশে এল সবুজ 
বিপ্লবের ডাক। চাষের উন্নত কলাকোঁশল 


কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া! ও হাতে-নাতে 
শিখিয়ে দেবার জন্ক কৃষি পরিচালন ব্যবস্থা রও 
পরিবর্তন হলে! । কুষকর! ভাবতে আরম্ভ 

করলেন গমের পর কোন ধানের চাষ? আগে 
চিন্তা ছিল শুধু ধানের। চাষ পর্যায়ের জন্য 
এখন গমের চিত্ত! সুরু । 


ক্ষেত্রপাল, জেল! কৃষি খামার, মোহিতনগর, জলপাইগুড়ি । 


৪৮ 


এই ধ্যান ধারণার কারণ এই যে,এ অঞ্চলের 
মাটি অগ্নাত্মক এবং তার জলধারণ ক্ষমত|। কম। 
কিন্তু বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১১০--১৩০৮। ধান 
অথবা! গম উভয় চাষেই জলের যোগানের অবশ্য 
প্রয়োজন। ধান চাষকে প্রাক্-খরিফ ; খরিফ 
এবং বোরো এই তিন খন্দে ভাগ করা যায়। 
যেকোন খন্দের ধান চাষেই জলের প্রয়োজন 
গমের চেয়ে বেশী। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে এই 
অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়া সত্বেও (বিশেষ 
করে এপ্রিল-- আগষ্ট ) প্রাক-খরিফ ও খরিফ 
মরসুমে ধান চাষে অন্ুবিধা কোথায় । যদি ধরে 
নিই অত্যধিক শীতের জন্য এখানে বোরে! ধানের 
চাষ হয়ন। ; কিন্ত আউশ ও আমন ধানে বাধা 
কোথায়? উত্তরে বল৷ চলে-_ গ্রাকৃ-খরিফ খন্দে 
ধান চাষে এখানকার জলবায়ুর উপযোগী নির্দিষ্ট 
উচ্চ ফলনশীল জাতের অভাব। আর রয়েছে 
অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য আগাছার দ্রুত বৃদ্ধি । 
আবহাওয়ার আঙ্ধকৃল্যর অভাবে সময় মত 
পরিচর্যাও কর! যায় না। অগ্যদিকে এই ধান 
ফান্গুনে বুনলে ফুল ও দুধ আসার সময় জলের 
প্রায়ই স্বভাব হয়, তাই ফলনও শতকর! প্রায় 
২৫ ভাগ কমেযায়। আবার কোন কোন বছর 
পরাগ মিলনের সময় ( বৈশাখ--জ্যেষ্ঠ মাসে) 
. ঝোড়ো হাওয়ার জন্য অনেক ধানই চিটে হয়ে 
যায়। এইসব কারণে সাধারণভাবে চাষাবাদে 
ফলন আশানুরূপ হয়না 

খরিফের উন্নত জাত থাক! সত্বেও, প্রাকৃতিক 


. ছর্যোগ ও মেঘল। আবহাওয়ার জগ্ত রোগপোকার 


আক্রমণ এ অঞ্চলে খুব বেশী । চাষেও সময় মতো 
প্রয়োজনীয় জল ন! দিতে পারলে ফলন ভাল হয় 
ন1। এখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় হার 


৪৯ 


বহুন্ধরা £ আফাঢ়-শ্রাবণ £ ১৩৮৪ 


(১১০--১৩০) বেশী হলেও তার অধিকাংশ 
জুলাই--আগষ্ট মাসেই হয়। ফলে এই সময়ে 
বেশী জলের জন্য গাছের বিয়ান ছাড়তে কোথাও 
কোথাও অসুবিধা হয়। আবার ফুল আসার 
সময় ( সেপ্টেম্বর_-অক্টোবর ) শস্তের চাহিদ! 
অনুযায়ী জল না পাওয়া যাওয়ায় ফলনও 
আশানুরূপ হয় না। 

অন্য দিকে রবি মরস্ুুমে গম চাষের অগ্রগতি 
ও চাষের এলাক! দ্রুত বাড়ছে এখানকার জল- 
বায়ুর আমুকুল্যে । এর চাষে প্রয়োজন চারার 
বাড়ের সময়' ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও পরিণতিতে 
শুকনো অবস্থা । এ’ চাষে জলের চাহিদ। 
অন্যান্য তুল জাতীয় শস্তের তুলনায় অনেক 
কম। এক একর ধান চাষে যে পরিমাণ জলের 
প্রয়োজন তা দিয়ে ৪--৫ একর গম চাষ করা! 
যায়। তাছাড়া অক্টোবরে এখানে বৃষ্টি হওয়াতে 
মাটিতে সঞ্চিত রসের উপর ভিত্তি করে বিন! 
সেচেও এখানে গম চাষ করে এ অঞ্চলের কৃষক! 
একরে ৭--৮ কুইণ্টাল ফলন পান। এইসব 
কারণে এই অঞ্চলের জেল! কয়টি সমন্িগতভাবে 
পশ্চিমবঙ্গের একটি আদর্শ ও উন্নত গম উৎপাদক 
এলাক1 হিসাবে নিকট ভবিষ্যতে গড়ে ওঠার 
ইঙ্গিত বহন করছে। 

সেজন্য এখানে ধানের পর গম চাষের ওপর 
কৃষকরা! প্রাধান্য দিতে চান। আজকের এই 
চিন্তা! সত্যিই যথার্থ। গমের পর ধান চাষের 
কথা ভাবতে হলে ভাবতে হয় এখানকার চাষের 
ধারার কথা । এই অঞ্চলে আউশ ও পাটের 
চাষ নান! কারণে লাভজনক হয় না। তবে দেখ! 
গেছে বিশেষ করে মাঝারি জমিতে উন্নত জাতের 
ধান করে গম কর। লাভজনক । 


বন্থুদ্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্য! 


আমন ধানের জাত সম্পর্কে কিছু তথ) 
রাখছি, য! এই অঞ্চলের কৃষকদের কিছুটা! সাহায্য 
করবে। এখানকার মাঝারি জমিতে আই-আর- 
২০ এবং জয়! উপযুক্ত বলে বিবেচিত । জলপাই- 
গুড়ির মোহিতনগয় জেলাবীজ খামারে নিচের 
জাতগুলি সমান সারের ভিত্তিতে ও একই সময় 
রুয়ে একর প্রতি যে ফলন পাওয়া গেছে ত নিচে 


দেওয়া হ'ল ঃ 

জাত সময় (দিন) ফলন (কেজি) 
আই-ই-টি-১১৩৬ ১২৬ ১৩৫০ 
আই-আর-২২ ১২৪ ১৩৫০ 
আই-আর-২৬ ১২৩ ১৩০০ 
আই-আর-২৮ ১২৩ ১২৫০ 
আই-ই-টি-১০৩৯ ১২৩ ১২০০ 


এর থেকে বোঝ! যায় যে আই-আর-২২ 
২৬ এবং আই-ই-টি-১১৩৬ জাতগুলি লাভজনক; 
তবে রোয়ার সময় এগিয়ে নিতে হবে যাতে গম 
১৫ই নভেম্বর থেকে ২২শে নভেম্বরের মধ্যে বোন! 
চলে। 

১৫ই নভেম্বর থেকে ২২শে নভেম্বর গম 
বোনার শ্রেষ্ঠ সময়। দেরী হলে ফলন ক্রমশঃ 
কম হবে। 

১ বঃ মিঃ জমিতে যাতে ২৫০-_-৩০০টি শিষ 
পাওয়। যায় অর্থাৎ প্রতি বঃ মিঃ এ ৬০টি চার! 
পাওয়া যায় এভাবে অর্থাৎ ২০ সে.মি. ১৫৮ সে.মি. 
দূরত্বে বীজ বুনতে হবে । গড়ে ৪-_৫টি পাশকাঠি 


হলে একয়ে ১০--১২ লক্ষ শিষ আসবে এবং 
ফলনও একরে ১৫--১৮ কুইণ্টাল পাওয়া সম্ভব 
হবে। 

এখানকার মাটি অগ্নাত্মক। পটাশ ও 
ফসফরাস নীচু মানের, জৈব কার্বন বেশী। তাই 


সম্ভব হলে একর প্রতি ছুই এক টন ডোলোমাইট 


দেওয়। ভাল। নাইট্রোজেন ঘটিত সারের মাতা 
অর্ধেক কমিয়ে ফসফরাস ও পটাশ ঘটিত সারের 
মাত্র! বাড়িয়ে (১২ গুন) জিঙ্ক সালফেট একরে 
প্রতি ১০ কেজি প্রয়োগে উন্নত মানের ফলন 
পাওয়া সম্ভব । 

জলপাইগুড়ি মোহিতনগয় জেলাবীজ খামারে 
এইভাবে গম চাষ করে উন্নত মানের ফলন পাওয়া 
গেছে। চারার ২১--২২ দিন বয়সে জমিতে 
উপযুক্ত মাত্রায় রস থাকলে সেচের প্রয়োজন হয় 
ন{। পরের ২--৩টি সেচ দিতে পারলে একরে 
১৫--১৮ কুইণ্টাল ফলন পাওয়া মোটেই শক্ত নয়। 

নিচের শশ্তাপর্ধায়ে উচু ও মাঝারি উচু জমিতে 
চাষ করে একই জমি থেকে মোট উৎপাদন অনেক 
বাড়ানে। যায়। 
১) মুগ বি-১= ১ল। চৈত্র থেকে ৭ই বৈশাখ । 
২) ধান-১৫ই আষাঢ় থেকে ২৪শে কাতিক। 
৩) গম = ১ল। অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুনের শেষ। 

মুগ বাদ দিয়ে ধান ও গম এই দু'টি ফসলও 
অনায়াসে নেওয়া চলে। উত্তরবঙ্গে এই ধরণের 
চাষ অর্থনীতির এক নতুন মূল্যবোধ দেবে। 


৫০ 





| রা 1০4১৫ 


ধান চাষে পটাশের ব্যবহার 


সুশীল কুমার সেন 


গাছের যৌগিক উপাদানগুলির মধ্যে 
পটাশের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী । কার্যকারীতার 
দিক থেকে এই উপাদানটির পরিমাণ বেশী থাকার 
যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যে সমস্ত যৌগিক 
উপাদানে গাছ তৈরি হয়, বাড়ে ও বেঁচে থাকে; 
সেই উপাদানগুলি তৈরি করার এবং গাছের 
এক অংশ থেকে অন্য অংশে সঞ্চালনের ও পুষ্টির 
কাজে লাগানোর জন্য পটাশিয়াম অবশ্যই 
প্রয়োজন । কিন্তু মন্জার কথ! হচ্ছে, গাছের 
ফৌঁগিক উপাদানগুলি তৈরি ও কার্যকরী হওয়ার 
জন্য যে পটাশিয়াম অপরিহার্য, সেই পটাশিয়াম 
এ উপাদনগুলির মধ্যে আদৌ থাকে না। 

পটাশিয়ামের অভাব হলে গাছ রোগ; পোক! 


গবেষণা আধিকারিক (সার ) 
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ও অস্বাভাবিক অবস্থা যেমন অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, খর! 
প্রভৃতি প্রতিরোধ ক্ষমত| হারিয়ে ফেলে। ধান 
গাছে এই উপাদানটির ঘাটতি দেখা দিলে গাছের 
উচ্চত। কমে যায় এবং গাছ সরু ও নরমভাবাপন্ন 
হয়ে পড়ে। গাছের গায়ে ছোট ছোট লম্বা 
ধরণের বাদামী রঙের দাগ পড়ে । পটাশিয়ামের 
অভাব ধান গাছের পাতায়ও নানাভাবে প্রকাশ 
পায়। এই উপাদানের অভাবে পুরাণে! পাতাই 
সকলের আগে আক্রান্ত হয়। পাতাগুলি 
প্রথমে ফ্যাকাশে সবুজ ও ক্রমে হলুদ রঙের হয়ে 
যেতে থাকে এবং ডগার দিক থেকে ক্রনশঃ 
নীচের দিকে শুকনে! হয়ে যায়। তাছাড়া প্রথমে 
পাতার ডগায় ও পরে সমস্ত পাতায় গাঢ় বাদামী 


বসুন্ধরা £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 


রঙের ছিটে দাগ দেখ! যায়। এই দাগগুলি 
দেখতে অনেকট! “বাদামী দাগ রোগের’ দাগের 
মত। অনেক সময় পাতাগুলি লম্বালস্বিভাবে 
গুটিয়েও যায়। নতুন পাত! গাছ থেকে বেরিয়ে 
আসার সময় সবুজ থাকলেও পাতা সম্পূর্ণ 
বেরিয়ে আসার পর সাদাটে ধরণের দেখায়। 
পটাশিয়ামের অভাবজনিত ধানগাছে প্রতি ছড়ায় 
ধানের সংখ্যা ও প্রতিটি ধানের ওজন কমে যায় 
এবং এই কমতি ফলনে প্রতিফলিত হয়। 

মাটি পরীক্ষার ফলাফল থেকে জান! যায়, 
পশ্চিমবঙ্গে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি অঞ্চল ছাড়! বাকী 
সমত" অঞ্চলে পটাশিয়ামের পরিমাণ মাঝারি 
থেকে বেশী। গড় হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে এই 
পরিমাণ দাড়ায় মাঝারি । পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে 
এই উপাদানটি মোটামুটি সন্তোষজনক থাকাতে 
এবং এক ফসলী জমিতে দেশী জাতীয় ধান চাষের 
প্রচলন থাকার ফলে বিগত দিনে ধান চাষের 
কর্মসূচীতে এই উপাদানটির উপর খুব একট! 
গুরুহ দেওয়া হোত ন1। কিন্তু উচ্চ ফলনশীল 
জাতে শস্যের চাষ ও একই জমি থেকে একাধিক 
ফসল ফলানোর ফলে কুষি কর্মসূচীতে বিশেষ 
করে ধান চাষে পটাশের গুরুত্ব অত্যন্ত বেড়ে 
গেছে। 

বেটে উচ্চ ফলনশীল ও লম্বা দেশী জাতীয় 
ধানের সতেরটি প্রজাতি নিয়ে এক গবেষণায় দেখ! 
গেছে বেঁটে উচ্চ ফলনশীল প্রজাতগুলি গড়ে প্রতি 
কুইণ্টাল ধান উৎপাদনের জন্য ৩'২২ কেজি এবং 
লশ্বা দেশী প্রজাতীয় জাতগুলি ৪৫২ কেজি পটা- 
= মাটি থেকে টেনে নেয়। শেষের গ্রজাত- 
ও. "= গড়ে খড়ের মধ্যে দানার চেয়ে ১৫ গুণ 
৭২ প্রথমে বল! প্রজাতগুলিতে গড়ে ১০ গুণ 


বেশী পটাশিয়াম ঘনীভূত হয়ে থাকে। তাছাড়। 
লম্বা দেশী প্রজাতগুলিতে দানার অনুপাতে খড়ের 
পরিমাণ বেঁটে উচ্চ ফলনশীল প্রজাতগুলির চেয়ে 
অনেক বেশী থাকার ফলে দেশী প্রজাতগুলি, উচ্চ 
ফলনশীল প্রজাতগুলির চেয়ে অনেক বেশী পটা- 
শিয়াম খড়ের মধ্যে ধরে রাখে। স্থতরাং দান! 
তৈরি করার কাজে দেশী প্রজাতগুলিতে উচ্চ 
ফলনশীল প্রজাতগুলির চেয়ে অনেক কম পটা- 
শিয়াম অংশ গ্রহণ করে। 

প্রধানতঃ এই কারণেই পটাশ সার দিয়ে দেশী 
প্রজাতগুলির ফলনে তেমন কোন সুফল পাওয়া 
যায় নাঃ যেমন পাওয়! যায় উচ্চ ফলনশীল প্রজাত 
গুলিতে । তবে, দেশী জাতগুলির খড়ের মধ্যে বেশী 
পটাশিয়াম সংরক্ষণের প্রবণতা কোন কাজে আসে 
না বলা হলে তুল বল! হবে। কারণ, খুব 
সম্ভবতঃ এর ফলে এই জাতগুলির অস্বাভাবিক 
অবস্থায় বেঁচে থাকার ও রোগ পোকা! প্রতিরোধ 
করার ক্ষমতা এবং খড়ের পরিমাণ, বেঁটে উচ্চ 
ফলনশীল প্রজাতগুলির চেয়ে অনেক বেশী বেড়ে 
যায়। 

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মাটিতে ও আবহাওয়ায় 
বেঁটে উচ্চ ফলনশীল ধানের ফলনের উপর পটাশ 
সার প্রয়োগের প্রভাব কতখানি জানার জন্য 
জয়! জাতের ধানের ওপর এক গবেষণা কর! হয়। 
এই গবেষণায় উপযুক্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন ও 
ফসফেট সারেব সঙ্গে হেক্টর প্রতি ১১ কেসি 
পটাশ দিয়ে নতুন পলি, পুরোনো প'. পাল ও 
কীকুড়ে এবং নোনা মাটিতে বেশ ভাল ফল 
পাওয়া গেছে। এই মাটিগুলির মধ্যে সব চেয়ে 
বেশী ভাল ফল পাওয়! গেছে নোন! মাটিতে । 
তারপর ক্রমে লাল ও কাকুড়ে, নতুন পলি এবং 


৫৬ 


< 


Cc 


$ 


পুরোনে। পলিমাটিতে। হিমালয়ের পাদদেশে 
অম্নযুক্ত পলিমাটিতে বাড়তি ফলনের জন্য অন্য 
অঞ্চলগুলির চেয়ে একটু বেশী পরিমাণ পটাশ সার 
প্রয়োগের প্রয়োজন আছে । পটাশ সার প্রয়োগে 
যে বাড়তি ফলন পাওয়। গেছে তার পরিমাণ গড়ে 
হেক্টর প্রতি ছুই কুইণ্টাল। সাধারণতঃ মাটির 
গুণাগুণ অনুসারে পটাশ সার প্রয়োগের পরিমাণের 
যথেষ্ট তারতম্য ঘটে । অতএব ধানচাষে বাড়তি 
ফলনের জন্য পটাশ সার বাবদ বিভিন্ন মাটিতে 
খরচেরও অনেক হেরফের হয়ে যায়। এই জন্য 
কি পরিমান পটাশ সার দিলে উচ্চ ফলনশীল ধান 
চাষ লাভজনক হয় তাও এই গবেষণীষ খতিয়ে 
দেখা হয়েছে । এতে জানা গেছে, প্রতি কেজি 
পটাশিয়ামের ক্রয়মূল্য যদি ১টা: ২* পঃ এবং 
কুইণ্টাল প্রতি ধানের বিক্রি দর যদি ৮* টাঃ 
হয়, তাহলে প্রয়োজন মত হেক্টর পিছু ৫০ কেজি 
পর্যস্ত পটাশ সার প্রয়োগে পশ্চিমবঙ্গের উপ- 
রোক্ত সব মাটিতেই ধান চাষ লাভজনক হবে। 
উচ্চ ফলনশীল ধান চাষে ফলন বাড়ানোর 
জন্য নাইট্রোজেন সারের বহুল ব্যবহার অন- 
স্বীকার্য। ধান গাছের বাঁড়ের বিভিন্ন পর্যায়ে 
পটাশিয়াম নাইট্রোজেনের সঙ্গে সব সময় একটা 
অনুপাত বজায় রাখে। নাইট্রোজেন সার 
ব্যবহারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপযুক্ত পরিমাণ 
পটাশ সার ব্যবহার না করলে এঁ অনুপাতে 
বিভ্রাট ঘটে। ফলে, গাছের মধ্যে পটাশের 
অনুপাতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে 
ফলন কমে যায়। দেখা গেছে, ধান পেকে 
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যাওয়ার পর খড়ের মধ্যে পটাশিয়াম, নাইট্রো- ' 
জেনের তুলনায় ২'৫ গুণ ও তার বেশী থাকলে 
ফলন হয় স্বাভাবিক। পটাশিয়ামের এই 
পরিমাণ ২'৫ গুণের নীচে নেমে এলে ফলন যায় 
কমে। কাজেই, নাইট্রোজেন সারের সঙ্গে 
সামপ্রস্ত রেখে পটাশ সার প্রয়োগ কর! একান্ত 
প্রয়োজনীয় । 

ধান গাছে পুরানো পাত! থেকে নতুন অংশে 
পটাশিয়াম সঞ্চালিত হয় কম। কাজেই, সব 
সময় গাছকে বদ্ধিত নতুন অংশের জন্য পটা- 
শিয়াম সংগ্রহ করতে হয়। যেহেতু সব মাটির, 
গাছের গ্রহণযোগ্য পটাশ সংরক্ষণ ক্ষমতা এক 
নয় এবং সংরক্ষিত পটাশের পরিমাণ সব সময় 
সমান থাকে না; সেইজন্য ধান চাষে এককালীন 
পটাশ সার প্রয়োগের চেয়ে গাছের চাহিদার 
তারতম্য ভেদে তিনবারে এই সার প্রয়োগে 
অনেক বেশী ভাল ফল পাওয়! যায়। দেখ! 
গেছে, ধান গাছে পটাশিয়ামের চাহিদা! সব সময় 
থাকলেও এই চাহিদ। বেড়ে যায় পাশকাঠি 
ছাড়ার পর থেকে থোড় আসা! পর্যন্ত। মাটি 
পরীক্ষার ফলাফল থেকে পটাশ সারের পরিমাণ 
ঠিক করে নিয়ে এই সারের চার ভাগের ছু'ভাগ 
জমিতে শেষ চাষ দেওয়ার আগে এবং বাকী ছু'ভাগ 
যথাক্রমে পাশকাঠি ছাড়ার সময় ও থোড় আসার 
৩৫-৪০ দিন আগে চাপান সার হিসাবে দিলে 
সব সময়ের জন্য এবং বাড়তি চাহিদ! পূরণের 
উপযোগী পটাশিয়ামের কোন ঘাটতি হয় ন! 
এবং আশানুরূপ ভাল ফলন পাওয়। যায়। 














চা উব্বরতার 
চাবিকাঠি 


আপনার জমি কি অনুব্বর, নিলা ? 
তা’ হলে এখনই চলে আসুন 
এফ সি আই এ । 


৪ ২৩০৫ 
৯০৭ 


এফ সি আই আপনাকে সব 
রকমের বৃদ্ধি, পরামশ এবং 
সুফলা ইউরিয়া সারের 

যোগান দিয়ে আপনার অকেজো 
জমিকে করে তুলবে সবুজের হাট । 


অধিক ফসল পেতে সুফলা 
ইউরিয়া সার ব্যবহার করুন ॥ 
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পশ্চিম দিনাজপুর জেল! তিনটি বিভিন্ন রকমের 
মাটি ও জল আবহাওয়! পরিবেশে অবস্থিত । এই 
জেলার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দৈর্ঘ্য ২৮০ 
কিঃমিঃ । জেলার তিনটি অংশ তিন রকমের মাটি 
ও জল আবহাওয়ায় অবস্থিত বলে এখানকার চাষ- 
বাসও তিনটি অঞ্চলে বিভিন্ন। উত্তর অঞ্চলে অর্থাৎ 
চোপড়া, ইলামপুর, গোয়ালপুখুর-১ ও গোয়াল- 
পুথুর-২ নং ব্লকের মাটি খুবই অগ্ন (পি,এইচ-৪"৫ 
_-৫*৮), বৃষ্টিপাত সবচেয়ে বেশী (২৭০০ মি,মি,), 
মাটি বেলে দোআশ ও কাদা দোআশ । প্রধান 
শহ্য ধান; পাট, সরষে ইত্যাদি । 

মধ্য -অঞ্চল করণদিঘী; রায়গঞ্জ, ইটাহার। 
হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ ও কুশমণ্তী ব্লকের মাটিও 
অয্ন ( পি,এইচ, ৫'২-৬'৮ ), তবে উত্তর অঞ্চলের 
থেকে কম। বৃষ্টিপাতও উত্তর অঞ্চলের থেকে 
আন্থপাতিকভাবে কম ( ১৪৫৮ মিঃনি। )। গাটি 
অধিকাংশই বেলে দোআশ এবং বেশীর ভাগ 
আমনের জমি খুবই নিচু, যেখানে বোনা আমন 
হয়। এখানে প্রধানতঃ মিঠে পাট ও আমন ধান 
চাষ হয়। বেলে দোআশ মাটি হওয়ার জন্য রবি 
ফসল খুব ভালভাবে চাষ হয়। দক্ষিণ অঞ্চলে 
বালুরঘাট, হিলি, তপন, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর 
বংশিহারী ব্লকের মাটি কর্দমাক্ত ও কাদ! দোতজাশ। 
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শত্য পর্যায়ের বিবর্তন ও উচ্চ ফলনশীল বৃষ্টিপাতের জন্য এট! সম্ভব। নদী থেকে জল 


শন্তের চাষ 

গত এক দশকে এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
শস্ত পর্যায়ের বেশ বিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। 
সেচ এলাক। বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ ফলনশীল 
ধানের এলাকাও বেড়েছে এবং গম এই জেলায় 
রবিতে এক প্রধান ফসল হিসাবে গম্ত হতে 
চলেছে । যেখানে এই জেলায় আগে ১৪০০ 
একরে মাত্র গম চাষ হত, সেখানে গত রবি 
মরন্থমে ১,৬৫,০০০ একরে গমের চাষ হয়েছে। 
এট! পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কৃষির মস্ত বড় 
বিবর্তন । উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষও গত বছর 
বেড়ে আমনে প্রায় একলক্ষ একরে পৌঁছেছে এবং 
আউশ ৫৮*০* একরে হয়েছে । এ বছর আউশে 
৭৫০০০ একর এবং আমনে ছুই লক্ষ একরে উচ্চ 
ফলনশীল ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা! নেয়! হয়েছে। 

এ জেলার উত্তর অংশের চেয়ে মধ্য ও দক্ষিণ 
অংশ উচ্চ ফলনশীল আমন ধানের উপযুক্ত ৷ 
গমের চাষও এ জেলায় পাচ লক্ষ একর পর্যস্ত 
কর! যেতে পারে যদি সেচের বন্দোবস্ত কর! 
যায়। বিন! সেচে গমচাষ এই জ্ষেলার একটি 
উল্লেখযোগ্য চাষ পদ্ধতি । ইসলামপুর মহুকুমায় 
করণদিঘী বাদে প্রায় এই জেলায় ৫০ ভাগ গমের 
জমিতে বিনাসেচে চাষ হয়। এই অঞ্চলে প্রচুর 


মেট্রিক টন হিসাবে 

বছর নাইট্রোজেন 
১৯৭১--৭২ ৮৫০'০ 
১৯৭২-৭৩ ৫২৩'০০ 
১৯৭৩-৭৪ ১৮৫৩'১৪ 
১৯৭৪-_-৭৫ ১৬২৫০০ 
১৯৭৫--৭৬ ২৫১৩'৬৮ 


৫৬ 


উত্তোলন প্রকল্প ও গভীর নলকৃপ এলাকায় 
বোরো! ধান চাষ কৃষকরা! গ্রহণ করেছে। 
এই জেলায় বোরো! ধানের এলাক৷ প্রায় শুন্য 
থেকে বেড়ে ২০,০০ একর হয়েছে। 

জেলায় প্রায় ২০,০০০ একর জমিতে আলু 
চাষ হয়; কিন্ত একটি কোল্ড স্টোরেজের অভাবে 
এই জেলার আলু চাষ মার খেতে বসেছে। 
অবিলম্বে একটি কোল্ড স্টোরেজের এ জেলায় 
প্রয়োজন। শুকনে। লঙ্কার চাষ ও কাচ! লক্ধার 
চাষ এ জেলার একটি বৈশিষ্ট্য। জেলার প্রায় 
৫০০০ একর জমিতে এই ফসলের চাষ হয়। 
কৃষি অর্থনীতিতে লঙ্কার চাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ফসল। ইদানীংকালে মিনি সুগার মিল হওয়ার 
জন্য আখ চাষেরও ঝোঁক দেখ! যায়। বাংল! 
বিভক্ত হওয়ার পর এ অঞ্চলের স্থগার মিল 
বাংলার অন্য ভাগে যাওয়াতে আথ চাষের 
এলাক! কমে যায়। 

আনারস চাষও এই জেলায় বেড়েছে খুব। 
বর্তমান এলাক! প্রায় ৪৫০০ একর । 
সারের ব্যবহার 

এইসব চাষের ফলনের ভালমন্দ খুব বেশী 
নির্ভর করে সারের ব্যবহারেয় ওপর অনেকটা । 


গত কয়েক বছরের রাসায়নিক সারের ব্যবহার 
ফসফরাস পটাশ মোট 
১১৫০৪ ৫৯৯০ ১০২৪'৩৪ 
১২০০৩ ১৭৫০০ ৮১৮০৩ 
৩৮২৩০ ৩৩৭ ৭৩ ২৫৭৩২৭ 
২৮০৯৫ ৩০৭৯০ ২২১২৯৫ 
৭৮৯) ৬২ ৫৯৬১৪ ৩৮৯৮৮৪ 
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পর্যালোচন। করলে দেখা যাবে যে সারের 
ব্যবহারও এই জেলায় উত্তরোত্তর বেড়েছে । 

এই তালিকা থেকে দেখা যাবে যে, নাই- 
ট্রোজেন সারের ব্যবহার যেমন বেড়েছে ফসফরাস 
ও পটাশের ব্যবহারও সেরকম বেড়েছে। 
ব্যালেন্স ফার্টিলাইজার ব্যবহারের প্রতি কৃষকদের 
ঝোঁক দেখ! যাচ্ছে। 

বেশী সারের ব্যবহারে এ জেলার কিছু 
অসুবিধা আছে। সেগুলি হলো বেশী বৃষ্টির জন৷ 
চুন জাতীয় পদার্থ ও ধাতব পদার্থ চু'ইয়ে গিয়ে 
মাটি খুবই অয হয়ে গেছে এবং অগ্নত্ব দূর করবার 
জন্য প্রতি তিন বছরে দেড় টন থেকে তিন টন 
ডোলোমাইট পাউডার জমিতে দিলে সুফল 
পাওয়া যায়। অগ্ন জমিতে ফসফরাস ( সুপার 
ফসফেট ) ভাল কাজ করে না বলে এই অয 
কমিয়ে সুপার ফসফেট প্রভৃতি দিলে ফসফরাসের 
উপকার পাওয়া যায়। একরে দশ কেজি জিঙ্ক 
সালফেট ব্যবহার করেও ভাল ফল পাওয়। 
গেছে। 

উপরোক্ত সারের হিসাবের ছুই তৃতীয়াংশ 
সারই ব্যবহার হয়েছে রবি মরস্থমে। তার 
কারণ কি? কারণ বলতে একটাই কৃষকরা মনে 
করেন যে, বর্ষাকালে সার.ব্যবহার করলে নিজের 
ফসলের উপকার পাবে কিন! সে বিষয়ে কৃষকদের 
মনে খুবই সন্দেহ থাকে । কারণ জমির সার 
বৃষ্টির জলে অন্যের জমিতে ধুয়ে যেতে পারে 
কিংবা বৃষ্টিতে ধুয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 

খরিফ মরস্রমে সার যাতে জমি তৈরির সময় 
দেয়া হয় সেদিকে কৃষকদের সচেতন কর! 
দরকার আর টপ. ড্রেসিং পাতায় প্লে করে 
দেবার ব্যবস্থা কর! দরকার । অতি নীচু জমিতে 


? ৭ 
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আমন ধানের চাষে কোন সারই ব্যবহার কর! 
হয়না। কারণ সব জমির ধোয়ানী জল নীচু 
জমিতে চলে যায় বলে বিন! চাষেই জমিতে ভাল 
ফসল পাওয়া যায়। খরিফ মরস্থুমে উচ্চ জমি ও 
মাঝারি জমিতে সার দেওয়! যেতে পাঁরে । এসব 
জমিতে মূলমাত্রা ছাড়া টপ, ড্রেসিং করা খুবই 
মুশকিল। তাছাড়া নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যবস্থাও 
দরকার। তা না হলে কৃষকরা এসব জমিতে টপ 
ড্রেসিং করতে খুবই দ্বিধাগ্রস্থ থাকেন। 

আউশ ধানের জমিতেও টপ, ড্রেসিং এর জন্য 
সার ব্যবহার কর! খুবই মুশকিল হয় কারণ টপ, 
ড্রেসিঙের জন্য সার ব্যবহার করলে আগাছার 
ভীষণ উৎপাত হয়। কারণ পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলায় বৃষ্টিপাত খুব বেশী। তাই জমি তৈরির 
পরে ছু একটি প্রাক খরিফ বৃষ্টিপাত বাদ দিয়ে 
চাষ করলে আউশের চাষের আগাছ। খুবই কম 
হয়। তাই টপ. ড্রেসিং করলেও আগাছার 
উৎপাত হয় না। 

খরিফ মরস্থুমে সারের ব্যবহার বাড়াবার জ্যা 
প্রদর্শন ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন । কারণ কিভাবে 
খরিফ মরস্থমে সার ব্যবহার করতে হবে সে 
বিষয়ে শিক্ষ! দানের ব্যবস্থা! করা দরকার ও বেশি 
করে এর ফলাফলের ওপর প্রদর্শনের ব্যবস্থা 
থাকা দরকার। পেলেট (pallet) সার যাতে 
বেশী পরিমাণে. বাজারে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধেও 
বাবস্থা প্রয়োজন। এই সার গাছের গোড়ায় 
সরাসরি দেওয়া! যেতে পারে। 

দক্ষিণ অঞ্চলের তুলনায় উত্তর অঞ্চলের 
কৃষকর! খুবই অনগ্রসর । তাই বেশী পরিমাণে 
সার ব্যবহারের উদ্যোগ হিসাবে সার যাতে ঠিক 
দামে তাদের কাছের দোকানে পাওয়া যায় এবং 
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সব সময় পাওয়া যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! যে রকম উন্নয়ন ও বিবর্তন হচ্ছে তাতে অদূর 
দরকার। এই ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হলে ভবিষ্যতে এই জেল! কৃষিতে অগ্রসর জেল! রূপে 
সরকারী পর্যায়ে এযাগ্রো। ইণ্ডাট্টিজ করপোরেশন যে গন্ত হবে সে বিষয়ে ভরসা রাখা যায়। 

ও এফ, সি, আইকে এগিয়ে আসতে হবে; ধীতে পশ্চিম দিনাজপুরের মাটি ও আবহাওয়ার 
তারা নিজের গ্রামের মধ্যে দোকান খুলে কৃষকদের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শস্তে সারের মাত্রার একটি 
সারের চাহিদা মেটাতে পারে। বর্তমানে এই তালিকা দেয়া হোল। এই তালিকায় সারের 
জেলায় সেচের এলাক। বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির প্রয়োজন মতে! মাত্রা পাওয়া যাবে। 





( একরে প্রতি কেজিতে ) 
১) অধিক ফলনশীল আউশ ও আমন ধান 

জলদি নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ 
নি-এন-এম-২৫, আই-ই-টি-২২৩৩, পুষা-৩৩-৩০ ২০ ১০ ১০ 
মাঝারি ও নাবি 
যেমন জয়া, জয়ন্তী, আই-আর-২০। ২২, সি-এন- 
এম-৩১, পঙ্কজ ২৪ ১২ ১২ 

বোরে। 
জলদি ৪০ ১৬ ১৬ 
মাঝারি ৪৮ ২০ ২০ 

দেশী ধান ১৬ লা ৮ 
২)*গম ৪০ ১৬ ১৬ 
৩) পাট * ২০ ১০ ১৬ 
৪) আলু ৫০ ৫০ ৫০ 
৫) আখ ৮০ ৮০ ৮০ 
৬) সরিয| ১০ ১৩ ১০ 
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কম সময়ে চারা ্ সহজ পথ 


আবাঢের স্থরুতেই এ বছর বৃষ্টি আরম্ভ 
হয়েছে। টানা প্রবল বৃষ্টি চলেছে কয়েকদিন 
ধরে। বিভিন্ন জেলার মাঠ ঘাট ডুবে গেছে। 
কৃষকর! আমন ধানের জন্য যেসব বীজতল! করে- 
ছিলেন তার অনেক জায়গ। গেছে জলের 
তলায়। রোয়ার দিন এগিয়ে আসছে । কৃষকের 
চিন্ত! চারার জন্য । আর এ বছর বৃষ্টি বেশী 
হওয়ার জন্য মাঝারি ও উচু জমিতে ধানরোয়ার 
সুযোগ এসেছে। কিন্তু বিছন কোথায় ? 

খুব কম সময়েই কৃষকরা! কিন্তু বিছন তৈরি 
করে নিতে পারেন। এই উপায়টি হলে! ডেপগ 
প্রথা। এই প্রথায় বীজতল। করার অনেক 


স্থবিধ1, যেমন-_ 


১) ছু সপ্তাহের মধ্যেই আপনি চারা পেয়ে 
যেতে পারেন। 

২) জল জমা বা জলের অভাবের জন্য বিছুন 
নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। 

৩) খরচ কম, কারণ বীজতলার জমির, জন্থা 
সেচ, জনমজুর ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। 

৪) পাখির উৎপাত, আগাছা এবং মাটি 
থেকে উদ্ভূত রোগের সমস্যা নেই । 

৫) রোয়ার জন্য বিন তোলার মজুর কম 
লাগে। 
“ডেপগ” প্রথায় বাঁজতলা করার প্রণালী 

জল দাড়ায় না এ রকম জায়গা বেছে নিতে 
হবে। কাচা বা পাকা খামার বাড়ীর ছাদ, 





চাষবাস ও ঘর গৃহস্থালীর 

নানান সামগ্রী যোগান দ্বিতে এগিয়ে এসেছে 
ঞযাতী-ইওাউ্রীজ্ক ক্র্টপো্বেস্পনল ভিন 
আধুনিক প্রথায় চাষ ও 
আরো বেশী ফলনের জব্য পাবেন $ 
€@ উন্নত মানের বীজ 
€ রাসায়নিক সার ঘর গৃহস্থালীর দৈনলিনে 
€@ জৈব সার ৃ সামগ্রীর মধ্যে পাবেন $ 
€@ রোগ ও কীটনাশক ওঁষধ €@ ফলজাত জিনিসের বিভিন্ন রকম 
& মাটি সংশোধন করার সরঞ্জাম মুখরোচক খাবার 
জের খ্রাকটর @ সূর্যমুধীর তেল 
€@ কিউ বোটা পাওয়ার টিলার €& তিলের তেল 
@ সুজল৷ পাম্প 
6 হন্ত চালিত বেনাগ্রো প্লেয়ার 
ld বেনাগ্রো পাওয়ার খে সার 


আমাদের অগ্াগতিতে আপনাদের শুভেচছা| কামনা কলি 


ওয়েষ্ট বেঙ্ণূল এ্যাণ্রে। -$ঁণ্ড।্্রীজ 
কপে/রেশন লিমিটেড 


২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত|-৭০০০০১ 
গ্রাম £ এগ্রিনপুট ফোন £ ২২-২৩১৪ 


(৩টি লাইন ) 
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উঠান, চাতাল বা দাওয়া কাজে লাগাতে 
পারেন। তবে জায়গাটা যেন সমতল হয়। 
অসমতল জায়গ! মাটি দিয়ে লেপে সমান করে 
নিতে হবে। 

. বীজতল! ৪ ফুট চওড়া ও প্রয়োজন মত লম্বা 
করুন এবং চারপাশে ২ ইঞ্চি উচু কাদার আল 
দিয়ে ঘিরে দিন। ঘের! জায়গ৷ কলাপাতা বা 
পলিথিনের চাদর বিছিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিতে 
হবে যেন চারার শেকড় মাটির নাগাল না পায় 
এবং সেচের জলও চুইয়ে না বেরিয়ে যেতে 
পারে। এরপর শোধিত ও কল বার হওয়া বীজ 
এঁ পাত। অথব! চাদরের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে 
দিন। ১০ বর্গফুটে ১--১২ কেজি বীজ লাগবে। 
ঝণঝরি দিয়ে খুব সাবধানে সেচ দিতে হবে। 
লক্ষ্য রাখতে হবে বীজ যেন সরে এলোমেলো 
হয়ে নাযায়। বোনার এক সপ্তাহ পর পর্যন্ত 
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দিনে ৩৪ বার ঝাঝরি দিয়ে জল দিন, যেন 
বীজ সব সময়ে ভিজে থাকে। পরে রোয়ার 
আগে পর্যন্ত সামান্য জল ( হ ইঞ্চি) দাড় করিয়ে 
রাখবেন। 

বোনার পর প্রথম ৪--৫ দিন হাত দিয়ে ব 
কাঠের তক্ত! দিয়ে সকালে ও বিকালে হালক- 
ভাবে উঠে আসা চার! সমান করে দিন। চারার 
তিন-__চারটি পাতা হলে রোয়ার উপযুক্ত হয়। 
চার! খুব বড় হয় না বলে জমিতে ছিপছিপে জল 
রেখে রোয়া করতে হবে। চারার শেকড় জড়িয়ে 
যায় বলে জলের মধ্যে রেখে ঝাকিয়ে ঝাকিয়ে 
শেকড়গুলি আলাদ। করে নেওয়া যায়। আরও 
ভাল করে জানতে চাইলে কৃষকরা তাদের 
এলাকার গ্রামসেবক বা এ-ই-ওর সঙ্গে যেন 
যোগাযোগ করেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও 
সহযোগিত1 ওদের কাছ থেকে কৃষকরা পাবেন। 


৬১ 





প্রবাদ আছে “যে খায় চিনি, তাকে যোগায় চিন্তামণি" । আমরা, পশ্চিমবঙ্গ বাসীরা, চিনি খাই 
কিন্তু সেই চিনি যোগানোর ভার অনা রাজ্যের হাতে । কারণ, পশ্চিমবাংলায় যত আখ প্রয়োজন, তার 
একটা ক্র অংশ এখানে উৎপন্ন হয়। 


এর কারণ কি? পশ্চিমবাংলার মাটি ও জলবায়ু কি আখ চাষের অনুকূল নয় ? না, তা নয় । 
বরং ঠিক এর উক্টো। অনুকূল পরিবেশের জনা এ রাজ্যে আখের গড় ফলন (একরে প্রায় 
২৩ টন) উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী । আর এই গড় ফলনও অনেক 
বাড়ানো সম্ভব । 


সম্প্রতি এরাজোর বীরভূম ও মুশিদাবাদ জেলায় প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে র্লুষকদের জমিতে আখ 
কাটা হয়েছে । এই প্রতিযোগিতায় বীরভূমের যে তিন জন কুষক সর্বোচ্চ ফলন পেয়েছেন, তাঁদের 
বিবরণ এখানে দেওয়া হোল £ 





কষকের নাম ও ঠিকানা 
১। পদমচাঁদ সৃচান্তি 
গ্রাম £ আঙখন। 
পোঃ কুণ্ডলা,বক £ অয়রেস্বর-২ কো ৬৩০১৫ 
জগদিন্দ্ নাথ বানাজি 
গ্রাম 2 কোহ্যাইপর - 


পোঃ পরন্দরপূর, বুক £ সিউড়ি-২ 


মঅধসদন ঘোষ 
গ্রাম £ বলারপর 
পোঃ ইলামঝাজার,বুক £ ইলামবাজার কো ৬৩০১৫ 


এর থেকে একটা কথাই বোঝা যায় । তা হোল পশ্চিমবঙ্গের কুষকরা যদি যক্স নিয়ে আখ চাষ 
করেন তাহলে এখনকার ফলনের থেকে তিনগুণ বেশী ফলন পেতে পারেন । আর এজনা চাই 
কমনষ্ঠা ও উন্নত প্রণালীতে আখ চাম । 


পশ্চিমবঙ্গ র্লুষি তথ্য সংস্থা কতৃক প্রচারিত TCPIWBA 43972 





প্রা 








ও ্ক্ষ*্পীল্ল্রিল্স চাল্রা লাগান 


নারকেল ও সুপারি চারা লাগানোর সময় এসে গেছে। দক্ষিণ ভারতীয় লম্বা 
জাতের নারকেল চারার দাম তিন টাক! এবং সুপারি চার! তিরিশ পয়সা মাত্র । 
কোথায় চার! পাবেন? 


১ । কেন্দ্রীয় নারকেল এবং সুপারি চারা উৎপাদন কেন্দ্র, চন্দননগর, হুগলী । 


২। জেলা বীজ খামার $ চু'চুড়া, কমলনগর, কৃষ্ণনগর, নাদনঘাট, মালদা, মাঝিয়ান, মোহিতনগর, 
নলহাটি, কোচবিহার । 

৩। মডেল ফার্ম £ বহরমপুর, রায়গঞ্জ । 

৪ বক বীজ খামার ঃ (ক) হাওড়া £$ উল্বেড়িয়া ১নং, বাগলান ১নং, শ্যামপুর নং ॥ 
(খ) ২৪ পরগণা £ সাগর, বিষ্ণ,পুর ২নং, জয়নগর ২নং, *দেগঙ্গা, করারুইপুর এ, ই, ও 
অফিস । (গ) নদীয়া £ তেহট্র, কৃষ্ণগঞ্জ, নাকাশীপাড়া, কালিগঞ্জ । (ঘ) মুশিদাবাদ £ 
ডোমকল, চত্ডীপুর, বেলডাঙ্গা । (৩) মালদা £ মাপিকচক, গাজোজ । চে) পশ্চিম 
দিনাজপুর £ করপদীঘি, ক্মারগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, ইসলামপুর, চোপড়া । ছে) মোদনীপুর £ 
কাজলাগড় । (জ) বর্ধমান £ ভাতার, মঙ্জলকোট, আউশগ্রাম ৯নং (গুশকরা), কাজনা ১নং, 
জামালপুর, মেমারী ১নং । (ঝ) কোচবিহার £ হলদিবাড়ি, মাথাভাঙ্জা ১৭ং ও ২নং, সিতাই, 
শীতলকৃচি, তুফানগজ্, দিনহাষ্টা ১নং, কোচবিহার ২নং (পীনুবাড়ি) । 

* তারকা চিহিন্ত খামারে নারকেল ও সপারি চারা পাওয়া যাবে । অন্যন্জ শুধু নারকেল 
চারা পাবেন । 


নারকেল ও স্ত্পারি চাষের বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্ক গ্রামসেবক, 
«এ, ই, ও, মহকুম! কৃষি অফিসার এবং জেলার মুখ্য কৃষি অফিসারের সঙ্গে 
যোগাযোগ করুল। 





সার কমই হোক, বেশিই হোক এজাতের ধান 
দেশী ধানের চেয়ে অনেক বেশি ফলন দেয়। 
স্ুপারিশমত সার দিলে একরে খরচ ১৫০ টাকা 










6 ঝড়-ঝাপটায় বা বেশি সারে 











LE ১৯৭৭ সাল হোক আপনার 
অনিশ্চিত রষ্টির দুশ্চিন্তা অধিক ফসলী আমন ধানের বছর 
এড়ান যায় ৷ উন্নতমানের বীজের কোন 








অভাব নেই । রেজিষ্টার্ড বীজের দোকান, 
এলাকার গ্রামসেবক অথবা 
এ-ই-ওর সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করুন 


€ সেচের জল অনেক বাঁচে । 
ফলে আল্গু-গম-সবজির চাষ 
বাড়ান যায় । 

€ ঠিকমত পরিচর্যায় রোগ- 
পোকার ক্ষতি অনেকটাই এড়ান 
যায় । 


6 ধানের পর অসেচ এলাকাতেও 
আটির রসে তৈলবীজ অথবা 
ডাল শস্যের একটি বাড়তি 
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বসুন্ধরা 
( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি মুখপত্র ) 
কৃষি তথ্য সংস্থ! 
৪২১ গ্রাহামস রোড, কলিকা ত!-৪০ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


লেখকদের জন্যে 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত ‘বহুন্ধর!! একটি 
কুষিবিষয়ক বাংলা দ্বি-মাসিক পত্রিক।। কৃষি বিষয়ক তথা, নক্সা!) ফিচার, সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ, 
গল্প, নাটক প্রভৃতি ছাড়াও সমাজ উন্নয়ন, সমবায়, গ্রামীন অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর 
রচনাও বসুন্ধরায় প্রকাশিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত লেখকদের রচনাই যোগ 
বিবেচিত হলে এতে প্রকাশিত হয় এবং লেখকদের সম্মানমূলযও দেয়! হয়। রচনার সঙ্গে 
বিষয়বন্ত প্রসঙ্গে ফটোও প্রকাশিত হয়। রচন! কালি দিয়ে ফুলস্বেপ কাগজের একদিকের 
পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে স্পেস রেখে লিখে *ঠাতে হবে। 
লেখা পাঠাবার ঠিকানা £ এডিটর, বনুদ্ধর1, কৃষি তথা কার্ধালয়, ৪২, গ্রাহাম্স রোড, কলি ৪* 
সম্মানমূল্যের হার উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ : 
৫০ টাক!, সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ : ৪* টাকা, ছোট গল্প এবং সাধারণ প্রবন্ধ : ২০ টাকা, 
কৃষি বিষয়ক নাটিক| £ ৪০ টাকা, কবিতা! (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ১৫ টাক! 

র জন্যে 

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতিষ্ঠান ও পণ্যের সমৃদ্ধির জন্থো ‘বসুন্ধরা’ রাজ্যের জেলায় জেলায় 
এবং গ্রামে গ্রামান্তরে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একনিষ্ঠ ব্রত পালন করে থাকে । অর্ধ গৃষ্ঠার কম 
বিজ্ঞাপন নেওয়! হয় না। বিজ্ঞাপনের এক বছরের মূল্য অগ্রিম দিযে, শতকরা ২০০০ হারে 
কমিশন দেয়া হয়। আই, ই, এন, এস স্বীকৃত এজেন্টদের মাধামে বিজ্ঞাপনের ওপর শঙ্কর! 
১৫০০ হারে এজেন্টদের কমিশন দেওয়া হয় । 
বিজ্ঞাপণের হার : প্রচ্ছদপৃষ্ঠ। ( বাইরের ): কেবল চতুর পৃষ্ঠা ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা 
(ভেতরের ) £ ৪০* টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্টা : ৩০০ টাক, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £ ২০০ টাক1। 
গ্রাহকদের জন্যে 
২. বস্থন্ধরার বছর সুরু হয় বৈশাখ থেকে। তবে বছরের যে কোন মাসেই বার্ষিক চাঁদ! 
পাঠালে গ্রাহক হওয়া যায় এবং সে বছরের অগ্যাস্থ আগের মাসের পত্রিকা পাঠানো হয়। 
চাদার হার; প্রতি সংখা! £ ১ টাকা, বাধিক চাদ! 2 ৬ টাকা । | 
j চাদ! পাঠাবার ঠিকান! ঃ ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার, পশ্চিমবঙ্গ, 

রাইটাস বিল্ডিং, কলিকাত!-১ 


/ 


বউ), 








" বৰ্তমান জান্দ্রসারনিক পদ্ধতি ও 
সারের ভিজারেন ভুমিকা ৫-৮ 
বীরেজ্ঞ জাজ ভৌমিক 
ধানের চাষে ধন আসে ... ** ৯-১১ 
_ বনবিহারী চক্রবর্তী 
শসা সংরক্ষণ করেও আয় বাড়ালো যায় ... ১২-১৬ 
সু jg রবিতে 
লাভ কোথায় ধানে না গমে ++. ৩৫-৩৭ 
সার্টি ফায়েড বীজ বেশী ফলনের জন্য 
রাতে দর ধীরেন্্র নাথ রায় 
ed cae ১ 0 
সুরত নাগ নতুন ফসল নতুন আশা ... *** ‘৩৮-৩৯ 
নীলমণি মিল 
বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ থেকে 
পগলতা +e ‘++ 8১৮৪৫ 
ফসল রক্ষা করুন . ২১-২৩ 
চিন্পবাশা বালি, অমিতাড পাল 
রবি খদ্দে মিষ্টি বা 
মুসুরের ফজল বাড়ানোর সহজ উপায় ২৬-২৭ ba 
র্‌ জন্ধকার ডিঙিয়ে ওরা সোনালী চিলা অংকে ক কং *** - SUEY 
স্বপ্নের দিকে চলেছে... Ce বানর শিবদাস চট্টোপাধ্যায় 
শঙ্কর লাল ঘোষাল অথিল ভারতীয় ইক্ষুশস্য প্রতিযোগিতা ... ৪৯-৫১ 
হরেন্দ্র নাথ 
কের. ফসল ছোলা.  *.. +--+ ৩৩-৩৪ বসু 
= - পেঁয়াজের রক্ষণ ও সংরক্ষণ *** ৫২-৫৬ 
বিষ্ণ পদ চাকলাদার 
সম্পাদিক! : স্থুলেখা ঘোষ মুর্শিদাবাদের চাষ-আবাদ £ 
সহ-সম্পাদক £ চিদানন্দ গোস্বামী একটি পর্যালোচনা রি এবার 2 
তি লি ক তপন কুমার দাস 
রাই ও সরষের ভালো ফলন তুলুন *-* ৬০-৬৩ 
t কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য 
সংস্থ। কর্তৃক প্রকাশিত VN 
ff 3 





কীটনাশক ও পোকামাকডনাশক 


চোধাপোকা, মাজরা পোক! ও লেগা- 
পোকার আক্রমণ থেকে। 


“জে!লোনের এনন এক বিশেষ রালায়নিক 
কার্যকারিতা আছে যার ফলে; যে সমস্ত 
পোকামাকড় ধান গাছের পাত! চুষে খেয়ে 
নষ্ট করে, বা! খানবীজের ক্ষতি করে দেই 
সব পোকামাকড় সম্পূর্ণ দমন করে। 


জোলোন-এর খরচ শুহই সাশ্রয়কর 


চোমীপোকা, মারা পোকা, সবুজ ও 
সাদ! ধরণের পাতানেডা পোকা, পাদ! 
পোকা, কাটুই ও শাকী পোকার আক্র- 
সণ থেকে। 


কারণ, এর কার্মকারিত! দীর্ঘদিন বঙ্গাঃ 
খাকে এবং ক্ষতিকারক পোকানাকড় 
সঙ্গে সন্তে দমন করে।জোলোন কীট ও 
পোকানাকডের এক পকৃত শক্ত, কিন্তু, 
মৌমাছি প্রভৃতির কোনও ক্ষতি করে ন!। 
জোলোন ৩৫%০ই.সি এব: ৪% ডান্ট-এ 
গায়] ধায়। 


আপনার প্রয়োফ'যা জনো আপনার 
কাছাকান্ছি জেঠলোলন ডলারের সঞ্ে 
যোগাযোগ করুন । 


6 জোলোন--রোন-পোলক, পারিস, ফ্রাগ-এর রেজিস্টার্ড ট্রেছনার্ক 


ডা 


ভ্যোণ্টাস লিমিট্টেড 


আগ্রো ইণ্ডস্ট্রীযাল ডিতিনন, 
৮, নেতা সগাগ রোড়, কলীকাতা--৭****১। 


দাজরা, পোকা, বাদাৰী পোষক পোকা; 
লীহের গন্ধ পোকা, গাতাবোচা গোকা 
ও কড়ি-এর আক্রমণ খেকে । 
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কৃষক এখন আমন চাষ ও তার পরিচধার কাজে ব্যস্ত । এ বছরের 
প্রবল বর্ধা আমন চাষের সুরুতে কৃষককে যথেষ্ট বিত্রত করেছে, 
বিশেষ করে নীচু জমিতে ধাদের চায। আবার খরা প্রধান অঞ্চলের 
হয়েছে সুবিধা। ধার! জলাভাবে চাষ করতেই পারেন না, এ বছর তার! 
খুশীর ফসল ঘরে তুলবেন আশা করি। অবশ্য এই ফসল ঘরে তুলতে 
কৃষককে এখনও ক্ষেতের উপর নজর রাখতে হবে। 

যার! পাট, আউশ বা স্বল্পমেয়াদী আমনের চাষ করেছেন তাদের 
অবশ্য ফসল তোলার সময় এসে যাচ্ছে। আশ্বিন-কাতিকের মধ্যেই 
এইসব জমি থেকে ফসল উঠে যাবে । কৃষক এখন শস্তের পরিচর্যার 
কাজে ব্যণ্ত থাকলেও এখন থেকেই এইসফ জমিতে পরের ফসলের 
কথ! ভাবতে হবে। 

সেচপ্রাপ্ত এলাকায় জলদি অধিক ফলনশীল ধানের চাষ যার! 
করেছেন, তার! তে! মনে মনে শস্য পর্যায় খানিকটা ভেবেই রেখেছেন । 
গমের দিকেই সকলের ঝৌকট! এখন বেশী। বোরো ধাঁনও করবেন 
যাদের জলের সমস্ত নেই। 

কিন্তু পাট, আউশ ব! স্বল্পমেয়াদী আমনের চাষ যাঁর! করেছেন 
গম বা বোরে। ধান করার আগে তার! কিন্তু আর একটি বাড়তি ফসল 
সহজেই সেই জমি থেকে তুলে নিতে পারেন। এতে খরচ কম। 
লাভ বেশী। এই বাড়তি ফসল তোল! শুধু সেচ এলাকাতেই সম্ভব 
নয়, সেচবিহীন এলাকায়ও বৃষ্টির জলে ও জমির রসে অনায়াসেই কর! 
সম্ভব! আর এবছরের অধিক বৃষ্টি সেচবিহীন এলাকার কৃষকদের 
আরও স্থবিধ! করবে জমিতে বেশী রস থাকায় । 

এই বাড়তি ফসল হলে! সরবে ও ডালের চাঁষ। এই ছুটি শস্তেরই 
চাহিদা! যেমন বেশী বাজার দরও তেমনি তেজী। অথচ সম্প্রতি এই 
ছুটি চাষের ওপর ঝৌক কৃষকের কমেছে, কারণ তারা গমের চাষে 
ঝুঁকেছেন। কিন্তু আমাদের এই ছুটি ফসলের ফলন বাড়াতেই হবে। 
যাতে নিজেদের চাহিদ। মেটানো যায়। আর গম বা বোরো! ধানের 
চাষ বন্ধ ন! করেও তা করা যায়। 

এখন অনেক স্বল্পমেয়াদী উন্নত জাতের সরষে ও ডালের প্রচলন 
হয়েছে। ঠিকমত সময়ে বুনলে ও পরিচর্যায় বেশী নজর দিলে এইসব 
ফসলের ফলন রীতিমত ভাল পাওয়া যায়। লাভের অঙ্কও লোভজনক । 
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আগেই বলেছি সেচপ্রাপ্ত ও সেচবিহীন দু 
রকম জমিতেই এর চাষ কর! যায়। যেমন পাট 
ও আউশের পর বৃষ্টির চাষে, মাটির রসে সরষে 
যেমন টোরি, রাই অথব! ছোল। ও মুস্থরের চাষ 
কর! যায়। সেচ পাওয়া জমিতে পাটের পরে 
ও গমের আগে ব৷ স্বল্পমেয়াদী ধানের পরে ও 
বোরোর আগে সরষে, রাই ইত্যাদির চাষ বা 
সরষে, ছোল! মুস্থুরের মিশ্র চাঁষও করা! যায়। 

কৃষকের আয় বাড়ানোর ও দেশের চাহিদ। 


মেটানোর বড় সুযোগ কৃষকের সামনে । তাই 
বলছিলাম এখন যে ফসলের কাজেই ব্যস্ত 
থাকুন কৃষক, এখন থেকেই উচ্চমানের সঠিক 
জাতের বীজের জন্ত চেষ্টা করুন। ঠিকমত 
সময়ে বীজ ন! যোগাড় করতে পারলে এইসব 
শস্তের চাষ হবে না। আপনার এলাকার 
গ্রামসেবক ব। এ. ই. ওর সঙ্গে এখন থেকেই 
যোগাযোগ করে আপনার বূবিচাষের পরিকল্পন। 
ঠিক করে রাখুন। 


রাগায়নিক সারের 


উন্নয়ন প্রকল্পে 








ফাটিলাইজার এসোসিয়েশন অফ ইগডিয়া 
আয়োজিত পূর্বাঞ্চলীয় সার প্রকল্পের প্রশিক্ষণ 
শিবিরে আমার বক্তব্যের ভিত্তিতে এই আলোচনা 
করছি। শস্যের ফলন বাড়ানোর দিক থেকে 
পর্যাপ্ত সারের ব্যবহার নিয়ে এই আলোচনার 
একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। 

আমর! জানি ভাল ফসলের জন্যে উপযুক্ত 
সার ব্যবহার করতে হয়। নাইট্রোজেন, ফসফেট 
ও পটাশ সারের ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
ফসলের উৎপাদন ক্ষমত! নির্ধারণ করে থাকে। 
সাধারণতঃ সেচ এলাকায় সার প্রয়োগে বাড়তি 
ফলনের মাপকাঠি হুল প্রতি টন নাইট্রোজেনে 


জয়েপ্ট ডিরেক্টর এগ্রিকালচার এক্সটেন্শন। 


বর্তমান সাম্প্রগারিণিক পদ্ধতি ৪ 
সারের ডিলারের ভুমিকা 


বীরেন্দ্র লাল ভৌমিক, 


অতিরিক্ত ১০-_-১২ টন চাল ব। গম, প্রতি টন 
ফসফেটে ৯ টন চাল বা ৭ টন গম এবং প্রতি 
টন পটাশে ৪--€৫ টন বেশী চাল বা গম। 
কাজেই অধিক ফলনের জন্তে অধিক সারের 
ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখতেই হবে । সামগ্রিক 
ভাবে বল! ষেতে পারে, যেখানে সারের ব্যবহার 
যত বেশী, কসলের উৎপাদন ততই উন্নত । 
পশ্চিমবঙ্গে সারের ব্যবহার প্রতি বন্ধরই 
বাড়ছে । ১৯৭৬-_৭৭ সালে নাইট্রোজেন, ফসফেট 
ও পটাশ উপাদান হিসেবে নোট সারের ব্যবহার 
হয় এক লক্ষ তেতাল্লিশ -হাজার টন; যেখানে 
১৯৬৫_-৬৬ সালে এর পরিমাণ ছিল মাত্র 


বহুন্ধর| £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্য! 


বিয়াল্লিশ হাজার টন। এ সাফল্য নিশ্চয়ই ছোট 
করে দেখার নয়। কিন্তু তবু আজও পশ্চিমবঙ্গে 
যেখানে গড়ে প্রতি হেক্টর ফসলের জমিতে মাত্র 
২* কেজি সার ব্যবহার কর! হয়ঃ পাঞ্জাবে 
সেখানে হয় ৫০ কেজি, ভামিলনাড়,তে ৩৭ কেজি 
এবং অজ্ঞ ও গোয়া রাজ্যে ৩০ কেজি । গ্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ কর! যেতে পারে যে ইউরোপে প্রতি 
হেক্টর ফসলের জন্যে গড়ে ২০০ কেজি সার 
ব্যবহার হয় এবং জাপানে এর পরিমাণ হেক্টর 
পিছু ৩৭* কেজি। আবার পশ্চিমবঙ্গেও দেখা 
যাবে যে সারের ব্যবহার সব জায়গায় এক নয়। 
হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম ও হাওড়! জেলায় যেখানে 
হেক্টর পিছু ৩৫--৫০ কেজি সার ব্যবহার হয়, 
অন্য জেলাগুলিতে সে তুলনায় সারের ব্যবহার 
অনেক কম এবং মালদ। ছাড়া উত্তরবঙ্গের 
জেলাগুলিতে সারের ব্যবহার হেক্টর পিছু ১০ 
কেজিরও কম। এসব থেকেই বোঝা যায় যে 
কৃষির উন্নতির জন্যে পশ্চিমবঙ্গে আরও অধিক 
সার ব্যবহার করার অনেক আবশ্যকতা এবং 
স্থযোগ সম্ভাবন! রয়েছে। 

১৯৭৬---৭৭ সালে বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম 
দিনাজপুর ও নদীয়া জেলায় সারের ব্যবহার 
বাড়াবার জন্যে একটি বিশেষ কর্মসুচী নেওয়! 
হয়েছিল। এই প্রকল্পে কোন অতিরিক্ত আধিক 
বিনি - হয় নি। সারের ব্যবহার বাড়াবার জে 
ডপবুক্ত প্রচার অভিযান, প্রশিক্ষণ শিবির এবং 
সরকারী সম্প্রসারণ কর্ম ও সারের ডিলারদের 
সময়ে একটি প্রচেষ্টা চালানো হয় । হেডকোয়া- 
টারের অফিসাররা, সারের প্রিন্সিপ্যাল ডিদ্রিবিউ- 
টারর। এবং গ্রামপর্যায় ডিলার পর্যন্ত এসব 
জেলায় সারের পরিবহন ও বণ্টনের ব্যবস্থার উপর 


৬ 


তদারকি করেন। ফার্টিলাইজ্জার এসোসিয়েশন 
অফ ইণ্ডিয়া সরকারের সাথে সহযোগিতায় এ 
প্রতিটি জেলায় প্রসাশনিক কতৃপক্ষ, সম্প্রসারণ 
অফিসার ও সারের ডিলারদের নিয়ে সার প্রকল্প 
প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে এ 
জেলাগুলিতে খরিফ এবং রবি উভয় মরশ্মেই 
সারের ব্যবহার আগেকার অন্যান্ত বছরের 
তুলনায় অনেক বেশী কর! সম্ভব হয়েছে। 
বর্তমানে সরকারী সম্প্রসারণ নীতিতে 
প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন পদ্ধতি সংযোজিত হয়েছে । 
এই পদ্ধতিতে ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারর! 
প্রতিমাসে একবার করে মহকুমা কৃষি অফিসারের 
কাছে প্রশিক্ষণ নেন এবং তার! প্রতিপক্ষে 
একবার তাদের এলাকাতুক্ত গ্রামসেবকদের 


প্রশিক্ষণ দেন। এইসব প্রশিঙগণে সময়োপযোগী 


২--৪টি চাষের বিষয় নিয়ে আলোচন! ও 
ব্যবহারিক ট্রেনিং দেয়! হয়। পরে গ্রামসেবধ' 
তাদের নিজ নিজ এলাকায় »প।ছের নির্দিষ্ট দিনে 
উপস্থিত থেকে এইসব বিষয়ে কৃষকদের 
প্রশিক্ষণ ব্যবস্থ! করেন। 

৮০০ থেকে ১২০০ কৃষক পরিবার নিয়ে প্রতি 
গ্রামসেবকের এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়! হয়েছে। 
কৃষি বিষয়ে সব ব্যাপারে এদের পরামর্শ দেয় 
ও সাহায্য করাই গ্রামসেবকের প্রধান কাজ। 
এই এলাকা আবার ১০০--১৫০ কৃষক পরিবার 
নিয়ে আটটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি 
ভাগে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। 
এরূপ প্রতিটি কেন্দ্রে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে 
গ্রামসেবক যোগাযোগকারী কৃষকদের সঙ্গে প্রতি 
১৪ দিনে একদিন মিলিত হন এবং সেই পক্ষের 
নির্দিষ্ট ২৪টি চাষের বিষয় নিয়ে আলোচনা 


করেন। প্রতি ভাগে ১*০--১৫০ কৃষক পরিবার 
থেকে প্রতি ১* জনের (গ্রংপ) ভেতর ১ জন 
প্রগতিশীল কৃষক নিয়েই যোগাযোগকারী কৃষক 
বাছাই কয়! হয়েছে। এই যোগাযোগকারী 
কুষকর! প্রতি ১৪ দিনে ১ দিন সপ্তাহের নির্দিষ্ট 
দিনে মেই ভাগের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গ্রামসেবকের 
কাছে প্রশিক্ষণ নেন এবং পরের প্রশিক্ষণের 
সময়ের ভেতয় তার গ্র,পের কৃষকদের সেই 
প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু অবহিত করেন। প্রশিক্ষণ 
কর্মন্চী ছাড়াও ট্রেনিংয়ের সময় গ্রামসেবক 
যোগাযোগকারী কৃষকদের সমস্ত সমস্থায় যথাযথ 
উপদেশ দেন। যদি কোন বিষয়ের তার পক্ষে 
সমাধান করা সম্ভব ন! হয়, তিনি তা” সেই 
প্রশিক্ষণ শিবিরের বইয়ে লিখে নেন এবং তার 
উদ্ধ তন কর্মচারীর কাছ থেকে সমাধান জেনে 
নিয়ে সেই শিবিরের পরের পরিদর্শনের দিন 
ব্যাখা! করেন। 

বিশ্বব্যাঙ্ক সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞ মিঃ বেনোরর 
পরামর্শ অনুসারে সংক্ষেপে এটাই হল পশ্চিম- 
বঙ্গের বর্তমান চাষ-সম্প্রসারণ সার্ভিসের নতুন 
সংযোজন, টি এবং ভি পদ্ধতি । আশা করা যায় 
যে গবেযণালক্ধ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চাষের 
বিষয়গুলি এই পদ্ধতির মাধ্যমে তাড়াতাড়ি 
কৃষকদের মধ্যে প্রচার করা সম্ভব হবে এবং 
তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের জন্যে চাষের 
অনেক সমস্যাও দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত সমাধান কর! 
যাবে। অন্তাস্ক বিষয়ের মত এ পদ্ধতি উপযুক্ত 
সার ব্যবহারের দিকেও সক্রিয়ভাবে সাহায্য 
করতে পারবে ! 

সুদূর পল্লীঅঞ্চল পর্যন্ত বিস্তুত সারের 
বিক্রয়ক।রীরাও অধিকতর সার বাবহারের বিষয়ে 


গণ 


বন্গুদ্ধর। £ ভাঙ্র-আশ্থিন £ ১৩৮৪ 


যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত সার 
ব্যবহারকারীকে তাদের সারের জন্যে ডিলারের 
কাছে আসতে হয়। সে সময়ে ডিলার যদি 
তাকে যে সার উনি নিচ্ছেন তার মাত্রা, ব্যবহার 
প্রণালী, প্রয়োগের উপযুক্ত সময় প্রভৃতি সম্পর্কে 
কিছু তথ্য দিতে পারেন তবে ক্রেতার খুবই 
উপকার হয়। সার ক্রেতাকে উনি জমির 
উর্ধরতা অক্ষুন্ন রাখতে সুযম সারের ব্যবহারের 
বিষয়েও পরামর্শ দিতে পারেন। সার ডিলারদের 
ব্লকপর্যায়ে এবং জেলাপর্যায়ে কিছু প্রশিক্ষণ 
ব্যবস্থ! হলেও প্রচুর উপকার হবে। 

অনেক সময়েই বল! হয়েছে যে সার প্রস্তত- 
কারীদের ও সারের প্রিল্সিগ্যাল ডিগ্রিবিউটার- 
দের অধিকতর সার ব্যবহারের জন্যে কার্ধশচী 
গ্রহণ কর! দরকার । এফ, সি, আই, ইণ্ডিয়ান 
পটাশ, ফসফেট এণ্ড কোম্পানি, করমগ্ডল এবং 
আরও অনেকে তাদের নিজেদের তৈরি সারের 
কাধকারিতা নিয়ে কৃষকের জমিতে ব্যাপক 
প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন করেছেন। এ বছর 
ফার্টিলাইঞার এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া সরকারী 
সহযোগিতায় প্রতি জেলায় ৫*--১০০ একরের 
সার প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন করবেন। এ উদ্ভোগে 
ফসফেট এণ্ড কোম্পানী, জয়গ্ী কেমিক্যাল, মা, 
ওয়ালেশ, এফ, সি, আই, পল্লীশ্রী, র্যালীজ 
ইণ্ডিয়া লিমিটেড, মেসার্স এম, সাহা এবং আরও 
কতিপয় সার ব্যবসায়ী অংশ গ্রহণ করবেন। 
অধিকতর সার ব্যবহারের প্রচেষ্টায় এটি একটি 
শক্তিশালী পদক্ষেপ বলেই মনে হয়। 

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কৃষকের সারের চাহিদ। 
হয় তখন; যে সময় উনি সেই সার সঙ্গে সঙ্গে 
ফসলে প্রয়োগ করতে পারেন। খুব কম কৃষকই 


বনুদ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ : ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা 





সেসব ডিলারদের সারের দামের কিছু ছাড় 
( off season rebate) দেওয়ার ব্যাবস্থা! 
করলে সারের ব্যবহারও অনেক বাড়| সম্ভব । 
সবশেষে এটাও উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে 
সার বণ্টনে যত বেশী বিক্রয়কেন্দ্র থাকবে ততই 
সার কৃষকদের কাছে সহজলভ্য হবে এবং সারের 
ব্যবহার বাড়বে । সেজন্যে দরকার বেশী লোককে 


সার বিক্রয় কেজ্র খোলার বিষয়ে আকৃষ্ট কর!। 
এট! করতে হলে হয়ত কিছু কিছু বিষয়ে বর্তজান 
পরিস্থিতি সংশোধন করে সুচিন্তিত সার বন্টনের 


' নীতি সহজতর ও আকর্ষনীয় কর! দরকার । যেষন, 


একই সারের জন্য একাধিকবার বিক্রয় কর 
( multi point sales tax ), বা এ বাহ্যে 
ছাড়া আর 'কোথাও নেই, সেট! বদল করা । 
সুদূর পল্লী অঞ্চলে সার পরিবহন খরচের বান্ব- 
ভিত্তিক সুরাহ! কর! এবং সার বণ্টন ব্যবস্থার 
অন্ুবিধাজনক পরিস্থিতিগুলি যথ! সম্ভব ছুর 
কর1। সর্বোপরি এট! পরিষ্কারভাবে সকলের 
বোবা দরকার যে একমাত্র ভিলারছের মাধ্যমেই 
জমিতে সার পৌঁছায় এবং এর ওপরই আমাছের 
ফসলের প্রীরদ্ধি ও অধিকতর উৎপাদন নির্ভর 
করবে। | 





ব্ট আর অশ্বথের ছায়ায় দাড়িয়ে আছি। 
ঘরবাড়ী কিছুই চোখে পড়ে ন!। যেদিকে তাকাই 
কেবল ফুল আরফুল। ঘর বা বাগান সাজাবার 
ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ ফুল নয়। নেহাং 
ধনে ফুল। পুষ্পসমাজে মান নেই, কদর নেই, 
আদরও নেই। তবু মুগ্ধ হুই' অপূর্ব দৃশ্টে। 
চারদিকে ধনের ক্ষেত এক যুৎসই পল্লী পটভূমি 
তৈরি করেছে। সঙ্গী গ্রামসেবক হাজারী লাল 
পাল হাঁক দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেশ 
কিছু কৃষক এসে পড়লেন। মাঠে কাজ কর- 
ছিলেন তারা । অশ্বখ ছাড়িয়ে একটু নড়তেই 
নজরে এলে! ইতি-উতি চালাঘর বেশ কয়েকটা । 
চারপাতাই হাট । পৌঁষের শেষে হাটের মন্থর 
শরীরে কে কুয়াশার চাদর জড়িয়ে দিয়েছে। 


জেলা ক্বৰি আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ ক্ুষি অধিকার । 


কাটোয়া-২নং ব্লকের গঙ্গ। তীরবর্তী একটি 
গ্রাম হল চরপাতাই হাট । গ্রামের বেশীর ভাগ 
লোকই ,হলেন পূর্ব বাংলা অধুনা বাংলাদেশ- 
আগত টউদ্বান্ত । পঞ্চাশের দশফে এর! প্রায় 
জলের দামে জমি কিনেছেন, কিনে কাজ হাসিল 
করেছেন। আগাছা, জঙ্গল পরিন্ধার করে চাবে 
নেমেছেন। সরকার থেকে গ্রামে গভীয় 
নলকুপও বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছিন্নমূল আবার 


মাটি পেল। এবার ফুল ফোটাবার পাল! । 


কিন্ত গভীর নলকৃপের জল নিয়ে যে সমস্ত 
দেখা দেয় চরপাতাই হাটে তা অনুপস্থিত । 
অন্যত্র নলকৃপের আওতার সফল কৃষক সাধারণতঃ 
প্রায় একই শস্য পর্যায় অম্ুসরণ করে। ফলে 
সব জমিতেই প্রায় একই সময়ে জলের প্রয়োজন 


বন্থন্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬দ্ত সংখ্য! 


জনুহৃৃত হয়। কাজেই জলের টান পড়ে, সেচ 
এলাকা! বেশী বাড়ানো চলে না। এই অস্থবিধ! 
সব চাইতে বেশী হয় বোরে! চাষে। 

চরপাতাই হাটে কিন্তু এই সমস্যা দেখা গেল 
না। গভীর নলকৃপের অপারেটর অশোক 
চট্টোপাধ্যায়ও বলছিলেন একথা! । এ গ্রামের 
কৃষকরা! নান! রকম শঙ্কা পর্যায় অনুসরণ করে 
থারেন'। ফলে ফসলে একই সময়ে জলের 
প্রয়োজন হয় ন! বলে অনেক বেশী জমিতে সেচ 
দেওয়! সম্ভব হয়। গভীর নলকৃপে এদের এখন 
প্রধান ফসল হল ধনে। এ ছাড়া অল্প বিস্তর 
রয়েছে গম, বিভিন্ন ডাল, সরষে, আলু) লংক।, 
সবজি প্রভৃতি । বোরোর বীজতল! খুব. কমই 
দেখ! গেল। 

আলাপ হলে! সুবল নল্লিকের সঙ্গে । ৪ বিঘে 
জমি। পোষ্য দশ জনা। জমির ফলনে সংসার 
চলে ন!। তাই নিজের চাষের অবসরে অন্তের 
জমিতে মুনিষ খাটেন। যখন পারেন ধনে, 
ছোলা, মুন্থরী, কলাই ইত্যাদি কেনাবেচা করে 
উপরি আয়ের পথ দেখেন। 

সুবল মল্লিক বলেন, ধনে চাষে লাভ আছে। 
বিঘেতে কম করেও ৮ মণ ধনে পাওয়! যায়। 
১৫ টাক! এণ দরে ১২০০ টাকা আসে। 
থরচ ২২৫ টাকার মত। ‘কল’ করে ধনে বুনতে 
হয় আর্থিনের মাঝামাঝি থেকে ১৫ই কাঠিক 
নাগাদ। ধনে উঠবে ফান্জনের শেষ। পরে 
লাগান পাট। তার পরে অল্প দিনের বেশী 
ফলনের ধান, হয় রত্বা) নয় সি-আর-১২৬-১। 

জমি মোটামুটি তৈরি করে ধনে ছড়িয়ে দেন। 
শেষ ঢাবের আগে বিখে পিছু সুফল! ১৫:১৫: 
১৫ পঞ্চাশ কেজি দিয়েছেন নিশ্চয়ই । সুবল 
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মল্লিক ধনেতে পটাশ দেন নি। বোনার ২৫ দিন 


পরে সেচ দেওয়ার আগে নিড়েন দিয়ে বিঘে 


পিছু ১০ কেজি ইউরিয়া চাপান দিয়েছেন। 
এ ছাড়া ধনেতে আর বিশেষ কিছু করতে হয় না। 
রোগপোকাও নেই। 

কেবল সুবল মল্লিক নন, এ অল্লাটের বহু 
কৃষক ধনে চাষে সিদ্ধহস্ত । 
এগিয়ে এসে বললেন, “আমিও ধনে চাষ করি।” 
কেবল ধনে নয়, কালোজিরে, গম আর. ধানও 
তিনি চাষ করেন। ক্লাস এইট তক বিছ্ে। 
আটাশ বছরের যুবক রাধেশ্যাম বারুইয়ের সরল 
চাহনি সত্যিই মনে রাখবার মতে! । সারাদিন 
নাঠে খাটেন, তবু মুখে সরল হাসিটি লেগেই 
রয়েছে। বললেন ধনে চাষের জন্যে জলের কর 
তাদের বেশী নেওয়! হচ্ছে। সঙ্গী কৃষি সম্প্রসারণ 
আধিকারিক তারক চৌধুরী এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন 
বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। 

গভীর নলকূপ সেচ কমিটির সদস্য বীরেন 
বিশ্বাস বললেন, তাদের গভীর নলকৃপের জহা সব 
চাইতে ভালোভাবে ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে তীর! 
সব সময় সজাগ । শস্ত পর্যায় তারা এমনভাবে 
স্থির করেন যাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ জমি সেচের 
আওতায় আনা যায়, আবার জলের অপচয়ও ন! 
ঘটে। কেবল তাই নয়, জমির উর্বরতা যাতে 
বজায় থাকে সেদিকেও তার! নজর দেন। তাই 
কেবল ধানের পরে ধান চাষ ন! করে তার, নান! 
রকম ডাল, তৈলবীজ, মশলা, আলু; গম প্রভৃতি 
শন্ত/ পর্যায়ে অন্ত্রভূক্ত করেছেন। বোরোর চাষ 
তার! কমিয়ে এনেছেন। বীরেন বিশ্বাস বললেন, 


'বোয়োর চাযে জল অনেক বেশী লাগে। সবাই 


বোরে। চাষ করলে সেচ এলাকার সব জমিতে 


রাধেশ্যাম বারুই 
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সেচ দেওয়৷ যাবে ন|-_ফলে কিছু জমি পতিত 
পড়ে থাকবে। তাই চরপাতাই হাটের গভীর 
নলকৃপ এলাকায় বোরো চাষ কেবল সেইসব 
নামল! জমিতেই সীমাবদ্ধ, যেগুলিতে অন্য 
ফসলের চাষ সম্ভব নয়। 

চরপাতাই হাট গ্রামের চাষ দেখে অনেক 
শেখবার রয়েছে । রবি চাষে যদি, মূলধন কম 
থাকে, আলু লাগাতে পারবেন না, মাথায় হাত 
দিয়ে বসে থাকবার প্রয়োজন নেই, ধনের চাষ 
করুন। প্রাথমিক খরচ কম, সেচ কম, অথচ 
আয় মন্দ নয়। কালোজিরের বীজ যোগাড় 
করতে পারলেন ত আরও ভালো, আয় আরও 


= কিছু বেশী হবে। কালোজিরে চাষ ধনে চ'ষের 
মত। কাতিকের শেষ সপ্তাহে ‘কল’ করে বীজ 
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বুহুন, ফাল্কুনের মাঝ'মাঝি তুলে নিন। প্রাথক্লিফ-. 
মাত্রায় বিঘে পিছু ৫__৬ কেজি করে ফসফেট আর 
পটাশ দিন। পরে বোনার ২৫-৩০ দিনের 
মাথায় সেচ দেবার মুখে নিড়েন দিয়ে ৫ কেঞ্জি 
নাইট্রোজেন চাপান ছিন। বিঘে পিছু ৭৫ কেজি 
কালোজিরে ঘরে উঠবে । চলতি বাজার দরে 
হিসেব করে দেখুন আয় কত। 

গভীর নলকৃপ এলাকার বাইরেও এর! 
ব্যাপকভাবে ছোলা, মুস্থরী, খেসারী, সরষে, 
অড়হর, কালোজিরে আর ধনের চাষ করেছেন। 
ধার] পেরেছেন একট সেচ দিয়েছেন; না পারলে 
দেন নি। তবু মাঠ কোথাও খালি পড়ে নেই। 
এটাই সৰ চাইতে বড় কথা । এবং এটাই কৃষি 
প্রগতির কথ! । 








পাগুয়। রকের ধামাসিন গ্রামে সম্প্রতি 
একটি কৃষি আলোচন! চক্রের আয়োজন কর! 
হয়েছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ধানের 
ক্রিয়াত্মক গবেষণ। প্রকল্পের কার্যস্থচী । 
আলোচনার মাঝপথে বাধ। দিলেন তপনবাবু-_ 
দেখুন বেশী কলিয়েও তে নিস্তার নেই; ন্যাপায় 
দই মারছে । গোলাঘরে রাখা ফসল পোকা ও 
ই দুরের কল্যাণে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর কি 
কোন প্রতিকার নেই? ্‌ 

একই সমস্তাঁর অব্তারণ। করলেন নিরাপদ 
ঘোষ ও আরও অনেকে । মোজাম্মেল হক 
বললেন আজকের আলোচনা বরং খাগ্শস্য 
নিরাপদে রাখ! সম্পর্কেই হোক । আলোচন! 
সভায় প।চপাড়। ও বেলুন গ্রাম থেকেও অনেকে 
এসেছিলেন। 
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ডঃ পুণ্যত্ৰত চট্টোপাধ্যায় 


সুরু করলাম, দেখুন, আমাদের দেশে বীজ 
ও সংরক্ষিত খাদ্য শস্যের কমপক্ষে দশ শতাংশ 
উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এর 
থেকেই বিনষ্ট খাদ্যশস্তের পরিমাণ সম্পর্কে একট! 
ধারণা হবে। 

অপচয়ের বিশাল পরিমাণ শুনে সবাই 
বিশ্মিত হলেন। তপনবাবু ভারতীয় বিমান 
সংস্থার প্রাক্তন সিকিউরিটি অফিসার। তিনিই 
বিস্ময় কাটিয়ে সবচেয়ে আগে প্রশ্ন রাখলেন-__ 
এখন আপনি বলুন সঞ্চিত বীজ ও খাদ্যশস্য কি 
কি উপায়ে নষ্ট হয় এবং কি করেই ব! স্মামর! 
এই অপচয়ের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ ০০৩ 
পারি। এরপর একে একে এ বিষয়ে আলোচন! 
সুরু হয়। তপনবাবুকে বললাম--সবচেয়ে আগে 
দরকার সিকিউরিটির। গোলায় আমাদের শসা 


কীটঙ .ব্দ, ধানের ক্রিয়াত্মক গবেষণ! প্রকল্প, পাণুয়া, হুগলী । 


রাখা হয়। তার প্রধান শত্রু হলো £-- 

১) কীটশক্র 

২) মাকড়শাজাতীয় স্ুশ্প্রকীট ব! মাইট 

৩) ছত্রাক ও অগ্ঠাস্থা জীবাণু এবং 

৪) ইদুর 

এ সব বহিঃশক্র ছাড়াও বীজের ভিতরের 
প্রধান শত্রু হল আদ্রতা । বীজের ও পোকার 
জৈবিক প্রক্রিয়ায় বীজ জায়গায় জায়গায় গরম 
হয়ে গিয়েও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায়। এমনও দেখা 
গেছে যে পোকার আক্রমণের ফলে এবং অন্যান্য 
কারণে বীজের উত্তাপ ১৮০ ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেড 
পর্যন্ত হতে পারে । পোকা! লাগ! ও ই'ছুরে নষ্ট 
কর! খাদ্যশস্য খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষেও অত্যান্ত 
বিপদজনক । কেড়ি পোকা ও আটা-স্ুজির 
লাল পোকার খোলসে কয়েক জাতের “কুইশেন” 
নামে বিষ পাওয়। গেছে । ভেজ! ডেল! বাধা 
গমে এ্যাসপারজিলাস ফ্রেভাস” জাতের বিষাক্ত 
ছত্রাক জন্মায়। ই দুরে নষ্ট করা শস্য খেলেও 
নান! অন্থখ-বিস্বখ করতে পারে। 

বীজে যত বেশী জলীয় ভাব থাকবে তত 
বেশী পোকা, ছত্রাক ও অন্যান্য ক্ষতিকারক 
উপকরণ বীজকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। কীটশক্রর 
নিঃস্বাস-প্রশ্বাসের সাথে আড্রত| ও উত্তাপের 
সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে পোকা! ও নানা জীবাণুর 

ংখ্য! বেড়ে গিয়ে ক্ষতির ফোলকলা পূর্ণ হয়। 

বীজ ঝাড়াই করে ভালভাবে শুকিয়ে সরাসরি 
গোলায় বা আধারে রাখ! উচিত। গোলায় 
নতুন গমের বীজ মজুত করার আগে সব ধূলে। 
ময়লা, পুরানো বীজ, ছেড়া ফাট! বস্তা ইত্যাদি 
ঝাঁট দিয়ে ফেলতে হবে। পরে সব গর্ত ও ফাটল 
সিমেণ্ট দিয়ে বুজিয়ে ফেলতে হবে। গুদামের সব 
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ইছরের গর্ত সিমেন্ট ও ব্শালর সঙ্গে কীচের 
টুকরে! মিশিয়ে বুজিয়ে ফেলতে হুবে। 

বস্তায় করে গোল! ঘরে বা গুদামে ফসল 
রাখতে হলে অবস্থাই মাচার উপর রাখ! উচিত। 
সাধারণতঃ ৫ ফুট লম্বা, ২ ফুট চওড়া ও আড়াই 
ইঞ্চি উচু কাঠ অথব| বাশ সমান সমান ভাবে 
কেটে পেরেক দিয়ে লাগিয়ে নাচা তৈরি করা যায়। 
আলকাতর! দিয়ে মাচা রং কর! উচিত। কাঠের 
মাচার অভাবে মোট! পলিথিনের সিট বা চাদর 
বাশের ছুই স্তরের মাঝখানে রেখেও মাচা তৈরি 
করাযায়। মরসুমের শেষে বীজ চলে যাবার 
সঙ্গে সঙ্গে মাচাও উঠিয়ে ফেলে তলায় পড়ে 
থাক! পুরানো কীটছুষ্ট বীজ ঝাট দিয়ে পরিষ্কার 
করে ফেলতে হবে। 

বীজ মজুত করার আগে গোলাঘরের 
দেওয়াল, মেঝে ও মাচায় অবশ্যই ৫০ শতাংশ 
ঘন ম্যালাথিওন ১ লিটার প্রতি ১০০ লিটার 
জলে গুলে স্প্রেকরতে হবে। প্রতি ১০০ বর্গ 
নিটার জায়গায় ৩ লিটার স্প্রে করতে হবে। 
বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ১০* শতাংশ মুভান 
২ মিলিলিটার ১ লিটার জলে মিশিয়েও স্প্রে 
করা যায়। ওষুধ প্রয়োগের পরে ২৪ ঘণ্ট! 
গোলা বন্ধ রাখতে হবে। 

শুধু ঝাড়াই বাছাই করা শুকনো বীজই 
গোলায় রাখতে হবে। বৈশাখ-_জ্যোষ্ঠ মাসে 
পুরে! তিন দিন ভালভাবে রোদে শুকিয়ে বীজ 
রাখতে হবে। ভাদ্র আস্থিন মাসে আজ্রত! 
বেড়ে যায়_ তাই এই সময় গোলাজাত শস্য 
অবশ্যই রোদে শুকানো দরকার । এখানে বলা 
দরকার যে বীজে সাধারণতঃ ১০-_-১১ শতাংশের 
ওপর আদ্র তা থাকলে পোকার বেশী আক্রমণ 


বহুন্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬৮ সংখ্যা 


হয়ে থাকে। তাই যতট! পার! যায় বীজ রোদে 
শুকিয়ে রাখলে পোকা লাগার সম্ভাবন। কম 
থাকবে। সম্ভব হলে চালুনি দিয়ে চেলে নিয়েও 
বীজ ঘরে তুলে রাখা! যায়। 

মাসে দু'বার শস্য পরীক্ষা করে দেখতে হবে 
স্যাতসেতে ভাব ও পোকা! লেগেছে কিন!। 
স্তাতসেতে শস্ত অবশ্বাই রোদে শুকিয়ে ফেলতে 
হবে এবং গরম হয়ে যাওয়া শস্য হাওয়ায় ঠাণ্ড! 
করে বিষ-বাম্প প্রয়োগ করতে হবে। 

গোলাঘরের দেওয়ালের পাশে ছু’ ফুট 
জায়গ! ছেড়ে বস্তা রাখতে হবে এবং ঘর্রে 
মাঝখান দিয়ে ২২ ফুট চওড়া! একট! রাস্তা ফাক! 
রাখতে হবে । বিভিন্ন শস্যের মধ্যে লাট ব! 
সারির দূরত্ব. থাকবে দু’ ফুট, আর লাট থেকে 
ছাদের দূরত্বও এ একই রকম থাকবে । 

যে সব কৃষকদের অল্প পরিমাণ বীজ রাখার 
প্রয়োজন তারা টিনে, মাটির জালায়, মোট! 
পলিথিনের ব্যাগে ( অন্ততঃ ৪০০ গেজ ) অথবা 
টিনের তৈরি বাীজাধারে রাখতে পারেন। 
পলিথিনের ব্যাগে রাখলে ইদুরে কেটে নষ্ট 
করতে পারে; তাই রোদে শুকানে! বীজ ঠাণু! 
করে পলিথিনের ব্যাগে ঢুকিয়ে সেই ব্যাগ মাটির 
জালায় রাখলে ইছরে কাটতে পারবে না। 
তবে পলিথিনের খোল! মুখ অবশ্য গরম করে 
জোড়া দিয়ে রাখতে হবে। টিনের তৈরি বীঞ্জ 
আধার ব! সীড বিন বর্তমানে ছু'রকম মাপের 
বিভিন্ন সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে কিনতে 
পাওয়া যায়। একটি বীজ আধার ৩১০ কেজি 
বীজ রাখার উপযোগী, অপরটিতে ৬২০ কেন্তি 
রাখা যায়। 

বসন্ত! গাদ! করে রাখার পর প্রতি ২ চিন 


অন্তর ৫০ শতাংশ ঘন ম্যালাধিয়ন বা সাইধিয়ন 
১ লিটার ১০* লিটার জলে মিশিয়ে বস্তার ওপর 
ও চারপাশে ছেটাভে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা 
হিসাবে ম্যালাধিয়ন বা সাইধিয়ন ৫ শতাংশ 
গুড়ো প্রতি ৫০ কেনি বস্তার ওপর ও চারপাশে 
৪ গ্রাম হিমাবে.ছড়াতে হবে। শুধুমাত্র বীজের 
জন্য রাখ! শস্যের সাথে ম্যালাথিয়ন বা সাইথিয়ন 
৫ শভাংশ গুড়ে! প্রতি কুইণ্টালের জন ২০* 
গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে বস্তায় রাখ! যাবে। 

এ সব সত্বেও শস্যে যদি পোকা লাগে তবে 
বিষবাম্প প্রয়োগ করতে হবে। পোকা লাগা শ্ত 
প্রথমে গুদাম বা গোল! থেকে বের করে ভাল- 
ভাবে রোদে শুকিয়ে কেড়ে ফেলতে হবে। তার- 
পর হাওয়া রুদ্ধ গুদামে অথবা আধারে গ্যাস 
দিয়ে শস্য শোধন করতে হবে। গুদাম হাওয়া 
রুদ্ধ লা করতে পারলে শস্য স্তপাকার করে ব! 
বস্তার গাদার উপর ত্রিপল বা মোট! পলিধিনের 
চাদর দিয়ে ভাল করে চারধার ঢেকে হাওয়া রুদ্ধ 
করে শোধন কর! যেতে পারে। ই-ডি-সি-টি 
মিশ্রণ ৩২ লিটার প্রতি টন শস্যের জন্তু অথবা 
সম পরিমাণ শস্যের জন্য ২--৩টি ৩ গ্রামের 
এযালুমিনিয়াম ফসফাইভের বড়ি ৭২ ঘন্টা হাওয়া 
রুদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে। এই বড়ি বাজারে, 
সেলফস নামে কিনতে পাওয়া হায়। বাঁড় 
প্রয়োগ করার সাথে সাথে ত্রিপল ব। পলিথিনের 
চাদরের ধার মেঝের সঙ্গে কাদামাটি দিয়ে লেপে 
দিতে হবে হাতে গ্যাস বেরিয়ে যেতে না পারে। 
সেলফস বড়ি মারাত্মক বিষ, আদ্র বাতাসের 
সংস্পর্শে তাড়াতাড়ি ফসফিন নামে গ্যাস বেরিয়ে 
আসে-_-ত'ই এই ওধুধ প্রয়োগ করার আগে 
বিশেষড্রের পরাদর্শ নেওয়। প্রয়োজন | এখানে 


ই-ডি-সি-চি মিশ্রণের ক্ষেত্রে বল! প্রয়োজন যে 


এই ওষুধ তৈলবীজে কোনে! মতেই ব্যবহার কর! 


হচ্ছে। সংক্ষেপে এই ফিউমিগ্যান্টকে বলা হয় 
 ইডিবি। তরল ই-ভি-বিতে ভর! প্রত্যেকটি 
খ্যামপুল তুলে! ও লচিং কাগজ দিয়ে মুড়ে একটি 
কাপড়ের থখলিতে ভরে সেটিকে সেলাই করে 


বনুক্ধর| £ ভাদ্র-আস্বিন £ ১৩৮৪ 


ণওয়া হয়। এগুলি নানা আকারে পাওয়া যায়। 
নীচে কী পরিমাণ গোলাজাত শস্যের জন্য কোন 


আকারের এযামপুল উপযোগী তা বলছি। 
আযআমপুলের শোধনযোগ্য শস্যের 
আকার পরিমাণ 
(মি-লি) ( কুইণ্টাল ) 
৩ > বা তার কম 





“ ই-ডি-বি ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে একটি 
এ্যামপুল নিয়ে সেটিকে (কাপড়ের ঢাকাশুদ্ধ ) 
হটে! কাঠের বা পাথরের টুকরোর মধ্যে ধরে ঠিক 
শন্তাধারের ওপর চাপ দিয়ে ভাঙ্গতে হবে সঙ্গে 


সঙ্গে একটি কাঠের টুকরোর সাহায্যে কাপড়ের 
থলিটি শন্তাধারের মধ্যে গুজে দিতে হবে। 
শস্তাধার বড় ও উচু হলে একাধিক এ্যামগুল 
একটি লাঠির সঙ্গে সমান ব্যবধানে বেঁধে নিয়ে 


১৫ 


বন্ুদ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্য! 


একসঙ্গে ভেঙে লাঠিটি ভাঙা এ্যামপুল সমেত 
শস্যের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে শহ্যাধারের মুখটি 
নিশ্ছিত্র করে বন্ধ করে দিতে হবে। এর পরে 
শস্তাধারে অন্ততঃ সাত দিন হাত দেওয়া যাবে 
না। ই-ডি-বি কিন্ত তৈঙ্গবীজে ব্যবহার কর! 
চলবে ন! ! 

নিজামুদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন-_আচ্ছা? গম 
চাল ৭ দিনের পরে খাবার দরকার হলে কি এ 
ওষুধ দেওয়! গম বা! চাল খাওয়া যাবে? 

হ্যা, অবশ্যই খাওয়| যাবে । তবে খাবার 
আগে গম বা! চাল মেঝেতে ঢেলে ফেলে ভাল 
করে হাওয়! খেলিয়ে নিতে হবে। 

এবারে ই'ছুরের প্রসঙ্গে আস! যাঁক। ই দুরের 
নাম করতেই সমবেত সকলের মধ্যে দমন পদ্ধতি 
জানবার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা গেল। 
প্রত্যেকেই একবাক্যে বললেন--সত্যি, ই দুরের 
মত পাজি অনিকোরি প্রাণী আর নেই! 
আমি ব্লাম। সত্যিই) ই'ছুর মানুষের 


পরম শক্ত, কারণ এর! প্লেগ ও অন্যান্য প্রায় 


১৩০ রকম রোগ ছড়ায়। মাত্র ছ'টা ইতর 
একট! মানুষের খাবার খায়। পৃথিবীতে 
 পীট'শর চেয়েও বেলী প্রজাতি আছে ইচুরের। 
ইছুর দমনের জগ্তা কালে! রঙের জিদ্ক ফস- 
ফাইড মেশানো টোপ অনেকে ব্যবহার করে 
থাকেন। উনিশ ভাগ খাবারের সঙ্গে এফ ভাগ 
বিষ ও সামান্য খাবার তেল মিশিয়ে টোপ তৈরি 
করে ব্যবহার করা হয়। কিন্ত এই টোপের 
তীত্র বিষক্রিয়! ধূর্ত ইছর সহজেই ধরে ফেলে; 
তাই প্রথমে কাজ করলেও পরে. আর কাজ 


করতে চায় লা। তাই বর্তমানে হাইড্রোকক্সি 
কুমারিন শ্রেণীর এ্যান্টিকোয়াগুল্যাণ্ট বা রক্তের 
জমাট ক্ষমত!-নাশক ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে । ওয়ার- 
ফেরিন মেশানো এই ওষুধ বোড়াফেরিন-সি ও 
ব্যাটাফিম নামে কিনতে পাওয়া যায়। 

শুকনো বিষ ব্যবহার করার নিয়ম হচ্ছে ঃ 
এক ভাগ বিষ উনিশ ভাগ আটা ও বেসনের 
সঙ্গে মিশিয়ে সামান্য একটু ঘি বা তেল মিশিয়ে 
নিতে হবে। ইছুরের যাওয়া-আসার পথের 
ধারে ৩* ফুট দূরে দূরে এক একট! প্লেটে 
২০০ গ্রামের মত এ টোপ রেখে দিতে হুবে। 
আট--দশ দিন ক্রমাগত শুকনো টোপ খাবার 
পরে ইদুর মরতে সুরু করবে। আর মেঠো 
ইছুর দমনের জ্যা এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইডের 
বড়ি ব্যবহার কর! যেতে পারে। বাজারে এই 
বড়ি 'সেলফস' নামে কিনতে পাওয়! যায়। 
সেলফস ব্যবহার করার নিয়ম হচ্ছে যে গর্তের 
মুখে সন্ত খোড়! কীচ! মাটি বেরিয়ে আছে সে 
গর্ভের মুখ বাদ দিয়ে মাঠের অন্যা সব ইছয়ের 
গতে'র মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। আধ গ্রাম 
ওজনের ছুটি বড়ি আ্যালুমিনিয়াম টিউব থেকে 
বেয় করে সঙ্গে সঙ্গে খোল! গর্তের মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে 
দিয়ে ফাদ! মাটি দিয়ে মুখটি বন্ধ করে দিতে হুবে। 
সেলফস বড়ি থেকে মারাত্মক ফসফিন গ্যাস 
বেরিয়ে আসে যা গতে'র ভেতর বাসফারী সব 
"তুরকে মেরে ফেলে। সেলফস বড়ি ফসফিন 
গ্যাস মারাত্মক বিষাক্ত--তাই এই বড়ি ব্যবহারের 
সময় যথেষ্ট সাহধানত! অবলম্বন কর! প্রয়োজন 
এবং বিশেষজ্ঞের পয়ামর্শ নেওয়া! ভাল । 
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থধেশা নল চন্য ক 
® hops 
শান্ত উৎপাদনে বীজের ভূমিকাই প্রথম এবং 


প্রধান। অধিক ফলনের চাবিকাঠি হল উন্নত 
মানের বীজ। বীজ বদি ভাল নাহয় তবে সব ব্রত নাগ 
উপাদান সরবরাহ এবং সব রকমের পরিচর্যা 
কর! সত্বেও ভাল ফলন পাওয়। সম্ভব হয় ন1। 

নিচে বর্ণিত গুণগুলি যে বীজে থাকবে তাকে 
আমর! ভাল বীজ বলে মনে করব। 

১। অস্কুরোদগম ক্ষমত৷ ভাল থাকবে। 

২ জাতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় 
থাকবে। 

৩। অন্ত জাত ব! অন্ত শস্তের বীজের মিশ্রাণ 
থাকবে না। 

৪ আগাছার বীজ, ধুলোবালি ব| অন্ত 
অগ্রয়োজনীয় পদার্থের মিশ্রণ থাকবে ন|। 

৫। রোগ বীজান্থ এবং কীটশক্রর আক্রমণ 
থেকে মুক্ত থাকবে। 

অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা! যার নেই তাকে আমর! 
বীজ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি না। কিন্ত 
অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কত থাকলে আমরা তাকে 
ভাল বীজ বলব? সেটা নির্ভর করে শন্তের 
ওপর। কারণ কোন কোন শন্তের ক্ষেত্রে 
অনেকদিন পর্যন্ত শতকরা ৯০ ভাগের ওপর 











মহকুমা ক্কষি আধিকারিক, সামসী, মালদহ । 
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বীজের অস্কুরোদগম ক্ষমত। থাকে । আবার 
অনেক শস্য আছে যাদের বীজের অক্কুরোদগম 
ক্ষমত! প্রথম দিকে ভাল থাকলেও কিছু দিনের 
মধ্যেই সেট। দ্রুত কমে যেতে থাকে এবং শেষ 
পর্যন্ত বেশ কমে যায়। বিভিন্ন শস্ত অনুযায়ী 
শতকরা! ৬০__৯০ ভাগ অস্কুরৌদগম ক্ষমতা 
থাকলে ভাল বীজ বলা যেতে পারে। 

' জাতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বীজের আরেকটি 
অন্যতম গুণ । অর্থাৎ আপনি যে জাতের বীজ 
ব্যবহার করতে চাইছেন সেই জাতের সবগুলো! 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বীজের মধ্যে বজায় থাকতে 
হবে। এক কথায় খাটি সেই জাতের বীজ । 
কয়েক বছর ক্রমাগত চাষ করার পর বীজ তার 
মূল জাতের চারিত্রিক বৈশিষ্টা হারাতে থাকে । 
এন্জগ্ধ কয়েক বছর পর পর বীজ বদলের 
প্রয়োজন । বীজ দেখে আসল জাতের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় আছে কিন! সেট! বোঝা! 
সম্ভব নয়। এজই প্রয়োজন বীজের উৎস খুজে 
দেখ! অর্থাৎ যে বীজ্জ আপনি ব্যবহার করতে 
চাইছেন তার পূর্ব পুরুষের ইতিহাস জান! 

বীজের মধ্যে অগ্য কিছুর মিশ্রণ থাকলে 
তাকে আমরা ভাল বা উন্নত মানের বীজ বলতে 
পারি না। ধূলো-বালি, অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় 


পদার্থের মিশ্রণ, অন্ত কোন শস্তের বীজের মিশ্রণ 


প্রভৃতি খালি চোখে চেন! গেলেও সেই শম্তেরই 
অন্য জাতের মিশ্রণ খালি চোখে বোঝা যাবে 
না। আবার কতগুলি আগাছার বীজ দেখতে 
মূল ফসলের বীজের মত। সেক্ষেত্রে খালি চোখে 
পার্থক্য বোঝ! খুবই শক্ত । তেমনি কীটশক্র দ্বার! 
আক্রান্ত বীজ খালি চোখে দেখেই বোঝ! যায়। 
কিন্ত রোগাক্রান্ত জমির বীজ কিনা ব! বীজের 


মধ্যে রোগ বীজান্থ আছে কিন! বীজ দেখে সেট! 
বল! যায় না । সেজন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় 
বিশ্বস্ত বীজ বিক্ৰেত! ব! প্রতিষ্ঠানের ওপর । 

বীজ উৎপাদন থেকে বাজারে বিক্রি পর্যন্ত 
যে কোন স্তরে বীজের মান খারাপ হয়ে যেতে 
পারে। ফসল উৎপাদনে বীজের ভূমিকার কথা 
বিবেচনা করে ১৯৬৬ সালে ভারত সরকার 
“কেন্দ্রীয় বীজ আইন? নামে একটি নতুন আইন 
প্রনয়ণ করেন। এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য 
কৃষককে উন্নত মানের বীজ সরবরাহ কর!। 
উন্নত মানের বীজ তৈরির দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য 
তৈরি হলে! “সীড সার্টিফিকেশন এজেন্সী । 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তরে একটি নতুন 
বিভাগ চালু করে সীড সার্টিফিকেশনের দায়িত্ব 
অর্পণ কর! হয়েছে। বীজ পরিবর্ধনের সময় 
ফসল পরিদর্শন এবং উৎপাদনের পর গবেষণাগারে 
বীজ পরীক্ষ। করে সীড সার্টিফিকেশন এজেন্সী 
যদি দেখেন যে উন্নত মানের বীজ তৈরি হয়েছে 
তবেই তীর! সেই বীজকে সার্টিফাই করেন। 

এখন দেখা যাক বীজ কি ভাবে পরিবর্ধন 
করা হয়। আমর! জানি প্রাকৃতিক নিয়মে 
পুরুষ এবং স্ত্রীর মিলনের ফলে স্ষ্টি হয় নতুন 
জীবনের । বীজের; বিশেষ করে দান! জাতীয় 
শস্তের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য । গবেষক একটি 
জাতের পুরুষ ফুলের সাথে অন্য আরেকটি জাতের 
স্ত্রী ফুলের মিলন ঘটিয়ে নতুন ভাত স্ষ্টি করেন। 
কয়েক বছর পরীক্ষার পর যখন সেই জাতটি 
উন্নত বলে তিনি নিঃসন্দেহ হন তখনই প্রয়োজন 


হয় সেই বীজ পরিবর্ধনের । গবেষক যেভাবে 
নতুন জাতের সৃষ্টি করেন সেই পদ্ধতিতে বেশী 
বীজ তৈরি কর! সম্ভব নয়। কারণ সেট! যেমন 
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ব্যয়সাধ্য তেমনি শ্রমসাপেক্ষ। কাজেই গবেষক- 
উদ্ভাবিত বীজকে (ত্রীডার সীড) বার বার 
পরিবর্ধন করে কৃষকের চাহিদ! মেটাতে হয়। 


পরিকর্ষনের স্তরগুলি নি়রূপ । : 


ব্রীডার সীড-_ ফাউণ্ডেশন-_ রেজিস্টার্ড _ 
সার্চিফায়েড সীড । 

বীজ পরিবর্ধনের সময় তার গুণাবলী নষ্ট 
হতে পারে, বীজ তার জাতের মূল পরিচয় হারাতে 
পারে, বীজের মান খারাপ হতে পারে। তাই 
প্রয়োজন হয় বিশেষ নজরের যাতে পরিবর্ধিত 
বীজ গবেষকের উদ্ভাবিত বীজের সমতুল্য হতে 
পারে॥ গবেষকের নিজের তত্বাবধানে যে বীজ 
তৈরি হয় তাকে বল! হয় 'ত্রীডার” সীড। 


স্রীভার সীড পরিবর্ধন করে যে বীজ পাওয়া যায় 


তার নাম “ফাউণ্ডেশন” সীড। ফাউণ্ডেশন 
বীজকে পুনরায় পরিবর্ধন করে যে বীজ উৎপাদন 
হয় তাকে বল! হয় “রেজিষ্টাড”? সীড় অথবা 
দ্বিতীয় স্তরের ফাউণ্ডেশন বীজ । রেজিষ্টার্ড ব| 
ফাউণ্ডেশন (প্রথম বা দ্বিতীয় স্তরের) বীজ থেকে 
তৈরি হয় “সার্টিফায়েড' সীড। কিন্তু এতেও 
বীজের চাহিদা! ন! মিটলে সাঁর্টফায়েড বীজকে 
আরও তিন পুরুষ পর্যস্ত পরিবর্ধন কর! যেতে 
পারে। গ্রতিক্ষেত্রেই পরিবর্ধিত বীজের নাম 


কিন্তু সার্টিফায়েড বীজই থাকবে। 


ব্রীডার লীড পরিবর্ধন অর্থাৎ প্রথম স্তরের 
ফাউণ্ডেশন বীজ তৈরি থেকেই কিন্তু সার্টিফিকে- 
শন এজেন্সীর কাজ চালু হয়ে যায়। সার্টিফিকে- 
শন এছেন্সীর তত্বাবধান ছাড়া ফাউণ্ডেশন, 
রেজিষ্টা্/ বা সার্টিফায়েড বীজ তৈরী কর! যায় 
না। শস্য অনুযায়ী প্রত্যেক স্তরের বীজের 
সবচেয়ে নিচের মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন কেন্ত্রীয় 
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সরকার। বীজের মান সর্ধনিয় হারের ন্রীচে 
থাকলে সেই বীঁজকে সার্টিফাই কর! হয় না । 

শুধুমাত্র অধিক ফলনশীল জাতগুলোকেই 
সার্টিফিকেশনের অন্তভূক্ত করা হয়েছে। 
সরকারী খামারে যেমন সার্টিফায়েড বীজ উৎ- 
পাদন করা যাবে তেমনি কৃষক তার ব্যক্তিগত 
খামারের বাঁজকে সার্টিফাই করিয়ে নিতে 
পারবেন। এজন্য সরকারী খামার বা কৃষককে 
নির্ধারিত টাক! সমেত নির্দিষ্ট ফর্মে দরখাস্ত জম! 
দিতে হবে সার্টিফিকেশন এজেন্সীর কাছে। যে 
জাত পরিবর্ধনের জন্য দরখাস্ত কর! হয়েছে সেট! 
সার্টিফিকেশনের যোগ্য হলে এবং বীজের উৎস 
সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলে বীজ পরিবর্ধন সার্টিফি- 
কেশন প্রকল্পভূক্ত করা হবে। বীজ পরিবর্ধন 
সময়ে অর্থাৎ ফসল জমিতে থাকাকালীন বিভিন্ন 
সময়ে সার্টিফিকেশন এজেন্সী থেকে পরিদর্শক 
এসে আপনার জমি পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শক 
কতবার এবং কোন সময়ে আসবেন সেট! নির্ভর 
করে শস্তের উপর। পরিদর্শনের উদ্দেশ্টা উন্নত 
মানের বাজ তৈরীর সব নিয়ম কানুন, নির্দেশ 
মান] হয়েছে কিনা দেখ! । উন্নত মানের বীজ 
উৎপাদনে যেসব বিষয়ে নজর দিতে হয় সেগুলি 
হ'ল :- 

(১) যে জমিতে বীজ পরিবর্ধন কর! হচ্ছে 
সেই জমিতে সেই শস্তেরই অন্য কোন জাত যাতে 
ন! জন্মাতে পারে। 

(২) জমি যেন আগাছাশুন্য থাকে। 

(৩) পরিবর্ধনের জমির চারপাশে নির্ধারিত 
জমি ছেড়ে রাখা । কারণ তা না হলে সেই 
শস্তের অন্য কোন জাত ব! একই গোত্রীয় অন্য 
কোন শস্য যদি পাশের জমিতে থাকে তবে পরাগ 
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সংযোগের মাধ্যমে জাতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট 
হতে পারে এবং অন্য শস্যের বীজের মিশ্রণ 
আসতে পারে। শস্তের উপর নির্ভর করবে 
কতটুকু জমি ছাড়তে হবে। 

(৪) ফসলের প্রয়োজনীয় সবগুলি উপাদান 
সরবরাহ করতে হবে। 

(৫) রোগ-পোক1 দমনের জঙ্য সময়মত 
প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। 

(৬) ফসল কাটার পর আলাদ! করে ঝাড়াই, 
ভাল করে রোদে শুঁকানে! এবং বিজ্ঞান সম্মত 
পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। 

উৎপাদিত বীজের নমুনা! গবেষণাগারে 
পরীক্ষার পর যদি দেখ! যায় অঙ্কুরোদগম; 
বিশুদ্ধতা প্রভৃতির হার নির্ধারিত হারের সমান 
ব তার উপরে আছে তবেই সেই বীজকে 
_ সার্টিফাই কর! হয়। বীজের বস্তা বা থলের 
মুখ সেলাই করে (পাত্রের ক্ষেত্রে মুখ বন্ধ করে) 
সীল করে দেওয়। হয়। এবার সার্টিফিকেশনের 
চিহ্ন অর্থাৎ লেবেল বস্তা, থলে ব1 পাত্রের গায়ে 
আটকে দেওয়া হয় ॥ লেবেলে বীজের মান কি 
হারে আছে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়! 
থাকে। বীজ কতদিন পর্যন্ত ব্যবহার কর! চলবে 
সে খবরও লেবেলে থাকে । লেবেল দেখে চেন! 
যাবে কোন স্তরের বীজ। ফাউণ্ডেশন বীজের 
জন্য সাদ1) রেজিস্টার্ড বীজের জন্য বেগুনী এবং 
সার্টিফায়েড বীজের জন্য নীল কার্ডের লেবেল 
ব্যবহার কর! হয়। 


উৎপাদনের প্রতি স্তরে বিশেষ নজ্গর রাখার 
ফলে তৈরি হচ্ছে উন্নত মানের বীজ। স্থতরাং 
সার্টিকায়েড বীজ মানে-_ 

(১) অধিক. ফলনশীল জাতের বীজ । 

(২) যে বীজে জাতের সবগুলো! চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য বজায় আছে অর্থাৎ খাঁটি সেই জাতের 
বীজ। 

(৩) উচু মানের বীজ তৈরির সব নিয়মকানুন 
মেনে যে বীজ তৈরি হয়েছে বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা- 
ধীনে। 

(৪) যে বীজ রোগাক্রান্ত ফসলের নয়। 

(৫) যে বীজের অঙ্কুরোদগম. ক্ষমতা, 
বিশুদ্ধত।, আদ্রতা এবং অন্যান্য বিষয়ে গবেষণ।- 
গারে পরীক্ষা করে দেখ! হয়েছে যে নির্দিষ্ট মান- 
গুলি তাতে বজায় আছে। 

এক কথায় উন্নত, খাটি এবং উচু মানের বীজ 
হ'ল সার্টিফায়েড বীজ যার ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর 
কর! যায়। যে বীজ ভাল ফলন দিতে প্রতি শ্রুত। 
যে বীজ ব্যবহার করে আপনি অম্যাদের তুলনায়. 
কয়েক পদক্ষেপ বেশি এগোতে পারেন ভাল 
ফলনের দিকে সেই বীজ হল সার্টিফায়েড বীজ। 
আর তাই সার্টিফায়েড বীজের জন্য সামান্য কিছু 
বেশি ব্যয় মানে ভবিষ্যতের নিশ্চিত লাভের পথ 
সুগম করা । তাই আপনার জমিতে আপনি 
অবশ্যই চেষ্টা করবেন, যাতে সার্টিফায়েড বীজ 
ব্যবহার করতে পারেন এবং সেই বীজ থেকে 
বেশি ফলনের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারেন। 


ধানের নতুন কীটশক্র বাদামী শোষক 
পোকার ( ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার ) আক্রমণ পশ্চিম 
বাংলায় দেখ! যাচ্ছে । ধানের বিশেষ ক্ষতিকারক 
কীটশক্র হিসাৰে এই পোক! খুব তাড়াতাড়ি 
ছড়িয়ে পড়ছে । এর! গাছের রস খেয়ে ক্ষতি 
করে, আবার গ্রাসি স্টান্ট নামে এক ধরণের 
ভাইরাস ঘটিত রোগও ধানের ক্ষেতে ছড়ায়। 
তাই ঠিক সময়ে এদের দমন ন! করলে এরা 
ফসলের খুবই ক্ষতি করে। 

এই পোকা দ্েখতে অনেকট! শ্যাম৷ পোকার 
মত, তবে পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ এই ছু অবস্থাতেই 
এদের গায়ের রং হালকা বা ঘন বাদামী । তাই 
এদের নাম বাদামী শোষক পোক।। এদের 
পেটের দ্বিকট। মোট1। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এদের 
ডান! থাকতে পারে ব! নাও থাকতে পারে। 
এর! ডিম পাড়ে গাছের নীচের দ্বিকে পাতার 
গোড়ায়। সাধারণতঃ ৬_৭ দিন পরে ডিম 
থেকে বাচ্চা! বেরিয়ে এসে গাছের রস খেতে 





থাকে এবং ১৩--১৪ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হয়ে 
পড়ে। স্ত্রী পোক! পুরুষ পোকার চেয়ে 
একটু বড়। 

অনুকূল আবহাওয়ায় বাদামী শোষক পোকার 
বংশ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। তাই অল্প সময়ের 
মধ্যে আক্রমণের চাপও বেড়ে ষায়। প্রতিকূল 
আবহাওয়া ব! খানের অভাব হলে আক্রান্ত 
ক্ষেত থেকে এর! ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে অন্য ক্ষেতে 
চলে যায় এবং সেই ক্ষেতের ফসল ধ্বংস করে। 
আক্রমণের লক্ষণ 

বাদামী শোষক পোক! জলের কাছাকাছি 


গাছের গোড়ায় বসে রস চুষে খায়। তাই এর! 


আমাদের চোখের আড়ালে থাকে । পরে যখন 
প্রতি গোছে এদের সংখ্যা বেড়ে ৪০---৫০ এরও 
বেশী হয় তখন আক্রান্ত গাছের পাত৷ প্রথমে 
হুলদেটে হয় ও পরে কয়েকদিনের মধ্যেই এ গাছ 
শুকিয়ে যায়। দেখে মনে হয় যেন ঝলসে 
গেছে। সাধারণতঃ এক জায়গার কয়েকটা! গাছ 


২১ 
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প্রথমে আক্রান্ত হয়। তাই আক্রান্ত ক্ষেতের 
মাঝখানে প্রথমে চাক চাক ঝলসানে! এলাকা ব৷ 
হপার বার্ণ দেখা যায়। আক্রমণ চলতে থাকলে 
চাক চাক ঝলসানে। এলাকাগুলি ক্রমশঃ মাপে 
বাড়তে থাকে ও পরে পুরে! ক্ষেতই ঝলসানে। 
দেখায়। সাধারণতঃ পাঁশকাঠি ছাড়ার পর ফুল 
আসার আগে বা পরে এই লক্ষণ ক্ষেতে 
দেখ! যায়। 

গাছ যখন ছোট তখন এই পোকা! ক্ষেত 
আক্রমণ করলেও বোঝ যায় না এর! ক্ষেতে 
আছে কিনা । কারণ, তখন কোন লক্ষণ 
দেখা যায় না। 
দমনের উপায় 

নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখুন। এই পোকার 
আক্রমণের লক্ষণ যখন চোখে পড়ে তখন ফসলের 
অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। তাই লক্ষণ দেখার 
জন) অপেক্ষা না করে রোয়ার পর সপ্তাহে অন্ততঃ 
একবার আপনার ক্ষেত ঘুরে দেখুন এই পোক! 
দেখা যায় কিনা। ক্ষেতের ভেতরে চুকে জলের 
কাছাকাছি গাছের গোড়ার দিকে বেশ কয়েকট! 
জায়গায় ছড়ি ব! হাত দিয়ে গাছে ঝাঁকানি দিয়ে 
দেখুন সাদাটে বাদামী রঙের ছোট ছোট পোক! 
আছে কিন! । যদি থাকে তাহলে জলে পড়ে 
ভাসতে থাকবে। এছাড়া, গাছের গোড়ায় জলে 
সাদা সাদা খোলস ভাসতে দেখেও এদের 
উপস্থিতি বোঝা বায়। যদি দেখেন বা আপনার 
সন্দেহ হয় বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ 
সরু হয়েছে তখনই গ্রাম সেবকের সঙ্গে ও স্থানীয় 
ব্লক অফিসে যোগাযোগ করুন। আপনার 
প্রতিবেশী কষককেও এ সম্বন্ধে বলুন। নিজের 
ফসল বাঁচান অন্যকেও এভাবে সাহাযা করুন। 


কীটনাশক ওষুঘ ছিল 


নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখার সময় যদি দেখেন 
প্রতি গোছে পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ পোকার সংখ্যা 
২৪টি, তখন নিজে আরও সাবধান হোন। 
আরও ঘন ঘন ক্ষেতে গিয়ে দেখুন এ পোকা 
সংখ্যায় বাড়ছে কিনা । যদি দেখেন সংখ্যায় এর! 
বেড়েছে, তাহলে নীচে বল! যে কোন একটি ওষুধ 
গাছের গোড়ায় ভালভাবে, ছেটান। গাছের 
পাশকাঠি ছাড়ার পর এক একর জমিতে এভাবে 
স্প্রে করার জন্য অন্ততঃ ৩০০ লিটার টড 
মেশানো জলের দরকার । 


ওষুধের প্রতি দশ লিটার জলে 
নাম ওষুধের পরিমাণ 
ক। ভিমেক্রন ১০০% ৫ মিলি লিটার 
খ। ম্যালাখিয়ন ৫০% ৬ » ” 
গ। নুভাক্তণ ৪০% ১৪৪ ৯» 
ঘ। সেভিন ৫০% ২৫ গ্রাম 
' (জলে-গোলা গুড়ে ) 


মনে রাখবেন গাছের গোড়ায় ওষুধ ক্র 
করতে হবে, গাছের ওপরে নয়। ফুল আসার 
আগে যদি দেখেন প্রতি গোছে এই শোষক 
পোকার সংখ্য! ২* বা তারও বেশী, তখন দানাদার 
ওষুধ ছড়ান। ক্ষেতে অন্তত: ছিপছিপে জল 
থাকলে প্রতি একরে দানাদার ওষুষ ফিউরাভন 
৩জি ৭কেজি হারে বা -সেভিডল ৪2৪ ১০ 
কেজি হারে বা ফোরেট ১০-জি ৪ কেজি হারে 
ভালভাবে ছড়ান। 

গাছে ফুল আসার পর আক্রমণ হলে 
কেবলমাত্র ৭৫০ গ্রাম সেভিন শতকরা! ৫০ ভাগ 
গুড়ে। ৩** লিটার জলে গুলে ছেটাবেন। আর 
দান! পুষ্ট হওয়ার সময়ে যদি ওষুধ দেওয়ার দরকার 


২২ 
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হয় তাহলে একর প্রতি ১০--১২ কেজি 
বি-এইচ-সি শতকর! ১০ ভাগ গুঁড়ো ছড়ান। 
বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ 
করার ক্ষমতাযুক্ত ধানের চাষ করুন 

বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ 
কোরে বা সহা কোরে ভাল ফলন দেয়, ধানের 
এমন জাঁত বের করার জন্য কৃষি বিজ্ঞানীরা চেষ্টা 
করছেন। আই-ই-টি ২৮১৫, আই-আর ২৮, 
আই-আর ৩০, আই-আর ৩২, আই-আর ৩৪, 
জে-এস ৫২, জে-এস ১*২, এম-আর ১৫২৩ 
ইত্যাদি জাতে সে রকম ক্ষমতা দেখ! যাচ্ছে। 
ভালভাবে ফসলের পরিচর্যা করুন 

ক্ষেতের চারপাশ আগাছামুক্ত রাখুন। কারণ 
এতে বাদামী শোষক পোকা থাকতে পারে।' 


নাইট্রোজেন সার একসঙ্গে বেশী দেবেন না। 
কারণ তাতে ধানগাছ, সহজেই এই পোকায় 
আক্রান্ত হয়। 

চার! রোয়ার সময়ে চার হাত অন্তর ২ লাইন 
ফাক রেখে চারা লাগান। এতে ক্ষেতের 
ভেতরে ঢুকে ক্ষেত পরিদর্শন করা ও ভালভাবে 
ওষুধ ছেটানোর সুবিধা! হবে। 

মোট কথা, বাদামী শোষক পোকা সম্বন্ধে 
সচেতন থাকুন। নিয়মিতভাবে আপনার ক্ষেত ঘুরে 
দেখুন, ফসলের পরিচর্যা করুন আর প্রয়োজন 


, হলেই কীটনাশক ওষুধ দিন । 


কারণ সময়ে এই পোকা দমন না করতে 
পারলে ধানের ফলনের খুবই ক্ষতি হবে। আর 
ভালে! ফলনের জন্তোইতে। আপনার এতো শ্রম । 


২৩ 













নদীছ্। কো-অপাকেটিভ ল্যাও 
ভেভেলপনেন্ট ব্যাক্ষ বা সি- 
এল-ডি-বিস্ব অববান নদীয়া 
ক্ষুদ্র নেচে অনেক । ভালোতে 
উপকৃত কৃষকদের বঙ্গে কথ! 
বলছেন স্বাস্থ্য ্কঘি কধিশনান্থ 
৪ সুবোষ ঘোষ। সঙ্গে 
কো-অপানেটিও নেক্রেটারী 
শী পি, ভি, লেনম্। 





নদীয়ার সি-এল-ভি-বি থেকে 
খণ নিয়ে আগভীর নলকূপ 
করেছেন হুন্িণঘাটান কৃষক 
কুমুদ সন্বকান্ব। সেই ছলে 
সমুদ্ধ ক্ষেত দেখছেন, 
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বোনে! ধানের আন্দ ক্ষেত 
তৈরি সি-এল-ভি বির প্রণে 
গড়| স্তালোর জ্লে। শ্রী 
পি, ভি, সেনয় এবং ব্যাঙ্কের 
অফিসাররা তা’. দেখছেন 
রাণাঘাটে। 


হাতা হাতে কৃষক কালিচঃশ 
ঘোষ। হরিণখাটার দত্ত 
পাড়ায় ভার ক্ষেত সি-এল- 
ডিবির প্রণের স্তালোতে 
আজ সয্বদ্ধ। 


স্টেট কো-অপারেটিভ 
ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড কমিটি 
নদীয়া পি-এল-ডি-বিকে 
কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ 
শীন্ড দিয়েছে । আর উদয়- 
ভান.সিংজী চ্যালেঞ্জ কাপও 
পেয়েছে সর্বোৎক ষ্ট ব্যাঙ্ক 
হিসেবে সেক্টাল কো- 
অপাবেটিভ ডেভেঃ ব্যাঙ্কের 
কাছ থেকে। 





মুস্থরের ফলন বাড়ানোর 


খীগচণের দিক দিয়ে মুসুর অস্ত ডালের 
তুলনায় উপকারী । কারণ, এতে শতকর! 
২৫--২৬ ভাগ প্রোটিন আছে। পশ্চিমবঙ্গে 
মুস্তুরের চাষ ভাল হয়' এবং এই ডালের চাহিদাও 
যথেষ্ট । ভালভাবে উন্নত জাতের চাষ করলে 
এর চাষও লাভজনক হবে। 
ঠিক জমি বেছে নিন 

প্রায় সব রকম জমিতেই মুস্ুরের চাষ কর! 
চলে। তবে দৌঁঁজশ বা বেলে দে-জশ 
মাটিতেই মুসুর খুব ভাল হয়। 
জমি তৈরি ও ৰীজ বোনা 

রবি মরস্থুমে এককভাবে ব! অন্যান্য ফসলের 
সঙ্গে মিশিয়ে এর চাষ হয়। কয়েকবার চাষ 
দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে করতে হবে এবং জমির 
আগাছা বেছে ফেলতে হবে। ভাল ফলন 
পেতে হলে ঠিক সময় বীজ বোনা দরকার। 
কাতিক মাসের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহ বোনার 
উপযুক্ত সময়। দেরীতে বুনলে ফলন কম 
হবে। 

বীজ ছিটিয়ে বুনবেন। এককভাবে চাষ 
করলে এর জন্য দরকার হবে একর পিছু ১২-_ 


২৬ 





সহজ উপায় 


১৪ কেজি ভাল বীজ। এককভাবে চাষ না! 
করলে অন্য যে ফসলের সঙ্গে মিশিয়ে চাষ কর! 
হবে, তার পরিমাণ অন্তরপাতে মুন্ুর বীজের 
পরিমাণ ঠিক করবেন। যব, সরষে; রাই প্রভৃতির 
সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্র চাষ কর! চলে। 

এছাড়! ছু সারি আখের মাঝে কয়েক লাইন 
মুহ্ুর লাগিয়ে একটি সাথী ফসল বিন! খরচে 
তুলে'নেওয় যেতে পারে । আমন ধানের ক্ষেতে 
ধান কাটার ২-_-৩ সপ্তাহ আগে মুস্থুর বীজ একর. 
প্রতি ৩০ কেজি হারে আমন ধানের মাঝে ছিটিয়ে 
দিয়ে পয়র। চাষ কর! যাঁয়। আমন ধানের জমি 
থেকে শেষ জল বের করে দেবার পর যখন মাটি 
বেশ ভিজে থাকে তখনই বীজ ছেটাতে হয়। 
সার 

মুস্থুর শুঁটি জাতীয় ফসল। তাই এতে 
নাইট্রোজেন-ঘটিত সারের প্রয়োজন কম ৷ জমি 
তৈরি করার সময় একর পিছু ৮ কেজি নাইট্রো- 
জেন ও ১৬ কেজি ফসফেট সার দেবেন। ভাল 
ফলন পেতে হলে জীবাণু সার ব্যবহার করুন। 
এই সারের প্যাকেটের সঙ্গে ব্যবহারের নিয়মাবলী 
দেওয়া! থাকে । ত! ঠিকভাবে মেনে চলবেন। 


সেচ ও পরিচর্যা 

সুর চাষে সেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না । 
ওৰে বোনার সময় যদি জমিতে ঠিকমত রস ন! 
থাকে; তাহলে বীজের কল এক সঙ্গে বের হয় 
ন! । ফলে সব গাছের শুটি এক সমন্তে পাকে না। 
তাই মাটিতে জে! কম হলে হান্কা সেচ দিয়ে 
বীজ বুনতে পারেন। ভাল ফলন পেতে হলে 
ফুল আসার আগে একবার সেচ দেওয়! দরকার । 
ফুল আসার আগে একবার এবং বোনার ছয় 
সপ্তাহ পরে আর একবার আগাছা পরিষ্কার কর! 


করেকটি উন্নত জাতের বীজ বার কর! হয়েছে। 
এদের মধ্যে বি-৭৭ ও দি-৩১ প্রধান। 

বি-৭৭: নদীয়া, মুশিদাবাদ এবং মালদ। 
জেলার জন্ত এ জাত খুবই উপযুক্ত । তবে 
অন্তান্ত স্থানেও এর ফলন ভাল হয়। গাছ 
অপেক্ষাকৃত লশ্ব।। ফুলের রং সাদা । মাঝারি 
গড়নের ছাই রঙের দানায় অসংখ্য ছোট ছোট 
কাল দাগ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় একরে 
প্রায় ৬_৭ কুইণ্টাল ফলন হয়। 

নি-৩১ £ মুশিদাবাদ এবং হুগলী জেলার 
জন্ত এ জাতু বিশেষ উপযোগী । গাছ অপেক্ষা 
কৃত লম্ব! ও ঝাড়ালে!। ফুল সাদ! রঙের এবং দান! 
একটু বড়। একর পিছু ৬ কুইণ্টাল ফলন হয়। 
রোগ ও পোকা দমন 

চলে-পড়া৷ রোগই মুস্থরের প্রধান শক্ত । 
বোনার আগে প্রতি কেজি বীঞ্জে দেড় গ্রাম 
থাইরাইড ও দেড় গ্রাম ব্রাসিকল-৭৫ মিশিয়ে বীজ 
শোধন করে নিলে রোগের আক্রমণ কম হবে। 
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জীবাণু সার ব্যবহার করলে প্রতি কেজি বীজে, 
তিন গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ দিয়ে বীজ শোধন 
করবেন। রোগ দেখা দিলে প্রতিকার হিসাবে 
ব্রাসিকঙ্গ-৭৫ ছ কেজি ২৫০ লিটার জলে গুলে 
এক একর জমির মাটি ভিজিয়ে দিলে উপকার 
পাওয়া যাবে। এছাড়া; এক জাতের পোকা 
শুঁটিভে ফুটো করে। প্রতিকারের জন্য আক্রাস্ত 
ফসলে প্রতি লিটার জলে থায়োডান ৩৫%, দেড় 
মিলি লিটার অথবা ফলিথায়ন ব! স্থমিথায়ন 
১০০% এক মিলি লিটার হিসেবে মিশিয়ে স্প্রে 
করুন। অন্যথায় জলে গোলা বি-এইচ-সি 
৫০% গুড়ে প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম হিসাবে 
মিশিয়ে স্প্রে করুন। 

অনেক সময় ক্ষেতে গাঢ় বাদামী রঙের জাব 
পোক। দেখা ষায়। এই পোক। মারার জন্য 
মেটাসিস্টক্স প্রতি লিটার জলে এক মিলি লিটার 
হিসেবে মিশিয়ে স্প্রে করুন। প্রতি একরে 
২০০-_২৫০ লিটার ওষুধ মেশানো জল' লাগবে। 
ফসল তোলা 

মুস্থুর সাধারণতঃ ১২৫--১৩* দিনের মধ্যে 
তোলার উপযোগী হয়। শুঁটি ঠিকমত পেকে 
গেলে গাছের পাত! শুকিয়ে যায়। তখনই এ 
ফসল তোল। দরকার । সময়ে ফসল ন! তুললে 
শুঁটি ফেটে বীজ মাটিতে ঝরে পড়ে। কাট! 
ফসল ভাল করে শুকিয়ে গরু দিয়ে মাড়িয়ে কিংব! 
অন্ত উপায়ে বীজ বার করে নেবেন। বীজ 
গুদামজাত করবার আগে রোদে ভালভাবে 
শুকিস্তে নিতে হবে যাতে বীজে শতকরা ৮-১০ 
ভাগের বেশী জলীয় অংশ না থাকে। জলীয় 
অংশ বেশী থাকলে বীজের কল বেরুনোর ক্ষমত! 
কমে যাবে এবং তাড়াতাড়ি পোকা ধরবে । 
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ভরতপুর পক্ষীবিহার ছাড়িয়ে ভরতপুর ২২২ পাপ 4 
ডিষ্টিক্ট জেলের দিকে. চলেছি। উষা! কাল । উই উই Er He 

বিচিত্র বর্ণের বাহারী পাখি পিনটেল, ম্যালাড' উই | 

হিরণ আর বালিহাসের ঝাঁক সোনালী আভার টুইট ০ ২৮ উই 8৫ 
তরুণ রেদ্দ/রে আকাশ বিলাস করছে। মুক্ত ৯ ০৪৮ 1 
পাখিদের জীবনলীল! দেখতে দেখতে আমর! রি 
চলেছি জেলখানায়। যেখানে মুক্তি নয়, বন্ধনই 
জীবনের স্পষ্ট পরিচয়। স্বচ্ছন্দ স্বাধীন সহজ চু 
জীবনের চিহ্ন সেখানে নেই, জীবনের অসহ [কি 





শঙ্কর লাল ঘোষাল 
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শাস্তি নয়; সুউচ্চ প্রাচীর, প্রহরা, গরাদ আর দু ৮১ 
ছু $গ্য দেয়ালের নির্মম শাসনে শাস্তিই সেখানে $44 hb 
সত্য । সেই ভরতপুর ডিষ্টি্ট জেলখানাই ' 
আমাদের যাত্রাপথের লক্ষ্য । ০৫৫ 


স্তাংচুয়ারী ব| পক্ষীবিহার ছাড়াতেই পথের 
ছুধারে সোনালী মাঠ। ঢেউ খেলানো সোনালী 
মাঠে পাক! গমের গন্ধ একট! আমেজ আনছিল 
মনে। অবাধ গমের ক্ষেত দেখে মনে হচ্ছিল 
হরস্ত ক্ষুধার অনস্ত সুধা তৈরিতে মানুষের কী 
অপার শক্তি। মানুষ ফসল ফলাচ্ছে, দুনিয়ার 
কল্যাণে স্বষ্টির উদ্ধমকে মানুষ কী আশ্চর্য নিষ্ঠায় 
কাজে লাগিয়েছে । আমর! মুক্ত পাখিদের 
বিলাস, গমের নেশা নেশ! গন্ধ ইত্যাদি ছাড়িয়ে 
পৌঁছুলাম জেলখানায় । 

উদ্দেশ্য, কিছু খুনী কয়েদীর জীবন দর্শন। 
কিন্তু তাও নয় ঠিক। এও বাহা। আরো! 
কিছু গভীরতর উদ্দেশ্য রয়েছে এর মধ্যে । 
আমাদের মতোই কিছু মানুষ যাদের মমত! 
আছে, প্রেম আছে, সাধ সাধ্য স্বপ্ন ইত্যাদি 
আছে এবং আছে সহজাত কিছু রিপুঃ তাদের 
দেখতে এসেছি। তার! পিনটেল, ম্যালাড 
হিরণ, বালিহাসের মতো মুক্ত জীবন লুটতে 
পারত । তার! গমের ক্ষেত থেকে উজ্জল মে মাসে 
জীবনের ফসল তুলতে পারত। কিন্তু তারা 
পারেনি। মুহুর্তের ভুলে তার! প্রেম থেকে স্বপ্ন 
থেকে মমত! থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে হয়ত। 
তার। খুন করেছে। স্থপ্টির হাতছানিকে বেনজর 
করে ওর! ধ্বংসের ডাকে একটা! প্রচণ্ড ভূলে পা 
ফেলে দিয়েছে। তারপর খুনের দায়ে অভিযুক্ত 
ওর| আর পাখি হতে পারেনি, সোনালী গমের 
ক্ষেতে দাড়িয়ে স্বপ্ন চয়ন করতেও পারেনি। 

কিন্তু তারপর? তারপর এইই কি অনন্ত 
জীবন ? ওদের কি আর কোনোদিন ফের! সম্ভব 
নয় কল্যাণের জীবনে ? ওর! কি অমন সোনালী 
ক্ষেত নিপুণ হাতে নির্মাণ করতে পারে না? এ 


২৯ 


বস্মন্ধর! £ ভাদ্র-আস্বিন £ ১৩৮৪ 
ভাবনা হয়ত সমাজবিজ্ঞানীর, হয়ত রাষ্ট্রনায়কের ৷ 
কিন্তু ভরতপুর জেলে ওই সব খুনী আসামীদের 
কৃষি জীবনে একটি সুন্দর পুনর্বাসন দেবার যে 
মহৎ প্রয়াস দেখেছি তা সত্যিই স্মরণীয় । 

ভাবছিলাম, জেলজীবনটাকে সাধারণতঃ 
জীবনের অপব্যয়ের একট! অধ্যায় বলেই ধরে 
নেয়া হয়। জীবন থেকে ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন 
এক শান্তিময় জীবনের এছাড়। আর কি মানে। 
কিন্তু বোধ হয়, এই গতানুগতিক ভাবনায় পুরো- 
পুরি সত্য নেই । আমর! এমন অনেক দেশনায়কের 
জীবন দেখেছি, দেশপ্রেমীকে দেখেছি, যাঁর! 
জেলের জীবনে আযকাডেমিক ক্যারীয়ার তৈরি 
করেছেন, পড়াশোনা করেছেন, গ্র্যাজুয়েট 
হয়েছেন। তাই ভুলের মাশুল গুণতে থাক! 
জীবনের এক বিরাট অধ্যায়েও কিছু করার 
থাকে, যা বাকি জীবনকে অক্ষয় শাস্তি দেয়, 
প্রতিষ্ঠ দেয়, নিরাপত্তা দেয়। 

ভরতপুর জেলে সেটাই, দেখতে গেছি। 
দেখা হোল হেড ওয়াডেনের সঙ্গে । সাতাশজন 
খুনী কয়েদীকে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে 
পরিচালন! করার দায়িত্ব তার। এই প্রশিক্ষণ 
শিবিরে বন্দীদের উন্নত প্রথায় চাষ আবাদ 
সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা! দেয়ার এক ব্যাপক 
কর্মসুচী নেয়া হয়েছে। এর মুখ্য পরিচালক স্থানীয় 
কৃষাণ বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ডাঃ ইনটোডিয়া এবং 
তার সহকর্মীরা। ওই সব কয়েদী সম্পর্কে 
আমার একট! স্বাভাবিক ধারণা তৈরি হয়ে 
উঠেছিল, য| ভয়ঙ্কর, নির্মম, অকরুণ। কিন্ত 
ওদের সামনে এগিয়ে যেতেই মনে হল বেন ওর! 
প্রশিক্ষণ শিবিরের অমুগত কৃষি ছাত্র । তাদের 
মুখে চোখে ফুটে উঠেছে এক নতুন আশার 


বন্ছদ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ সংখ্য। 


আলে।। তার! যেন বুঝতে পারছে কঠোর পরিশ্রম 
তাদের অন্ধকার জীবনকে মুছে দিয়ে সৃষ্টি করবে 
নতুন ভবিষ্যতের । ওর! যেন এক মাঠ ফসলের 
স্বপ্ন চোখে নিয়ে যাবতীয় শিক্ষা গভীর অনুরাগে 
গ্রহগ করে চলেছে। ডাঃ ইনটোডিয়া! বললেন; 
“অনেক বাধ! বিপত্তি অতিক্ৰম করে আজকে 
এই প্রস্তুতিপর্ষে এসে পৌছেছি। আশা! করি 
আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থকভার পথ ধরে এগিয়ে 
যাবে।” 


ঘুরে ফিরে এদিক ওদিক দেখছিলাম । সত্যি, 
অবাক হবার মত ব্যাপারই বটে । একটু দূর 
থেকে দেখলাম একজন তরুণ শিক্ষক একদল 
বন্দীকে কীটনাশক রাসায়ণিক ওষুধের ব্যবহারে 
নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। 
অবাক হয়ে দেখছিলাম খুনী কয়েদীরা তাদের 
অতীত কৃতকর্ম ভূলে কেমন একান্ত অনুগত 





ছাত্রের মত পাঠ গ্রহণে মগ্ন হয়ে আছে । সবার 
মুখে কেমন এক অমলিন সরলতার ছাপ। কে 
বলবে এরাই একদিন এক জঘন্ত অপরাধে সক্রিয় 
অংশ নিয়েছিল। আজ তাদের চোখের দৃষ্টি 
স্থির হয়ে গেছে একটি লক্ষ্যে। মুক্ত! আর 
কিছুদিন পরেই যে মুক্তির লগ্ন আসবে তা! তাদের 
জীবনকে নিরাপত্তায়, প্রতিষ্ঠায় এবং আয়ত্ত করা 
এই কৃষি শিক্ষায় সুন্দর করে তুলবে এই যেন 
ওদের স্থির ভরসা । 

জেলের ভেতর বিরাট আয়তন ঘিরে বিভিন্ন 
ফসলের ক্ষেত সবৃজ শোভায় ঝলমল করছে। 
অনতিদূরে ফলের বাগানে নানা রকম ফল গাছ 
মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে। ফুলের রঙ্ীন 
কেয়ারীগুলি বাড়িয়ে দিয়েছে জেল-খামারের 
শ্রী। ডাঃ ইনটোডিয়া বললেন “এই পরিকল্পনা 
কাজে পরিণত করতে জন্্য় নিয়েছে বটে, তবে 


এই কয়েদীর! সবাই 
খুনের আসামী। কিন্ত 
ওরাই জেলে উন্নত কৃষি 
যন্ত্রপাতি ব্যবহারের 
প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। 


প্রথম চিত্রে ওঁর! কীট- 
নাশক ব্যবহারের নিপা- 
পত্তার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। 


শেষ পর্যন্ত ফল হয়েছে খুবই ভাল। বন্দীদের 
একঘেয়ে জাবনে চাষবাসের কাজবর্জ কিছুট। 
বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে, আবার এর ওপর ফসল 
ভাল হওয়ায় তাদের আত্ম গ্রত্যয়ও বেড়ে গেছে 
বেশ।” 

এরপর একজন আসামীর সঙ্গে সাক্ষাত হল। 
সে আজ পনের বছর ধরে একটান! জেলের 
বাসিন্দা । কি শোভন, সংযত, মাৰ্জিত ব্যবহার 
বিশ্বাস কর! শক্ত যে একদিন এই ব্যক্তিই 
খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল । শুনলাম, ভাল 
ব্যবহারের জন্য শীত্রই এর জেল-জীবনের মেয়াদ 
শেব হবে। কথায় কথায় আরও জানলাম ঘরে 
তার একমাত্র কন্যা, যার লালন পালনের ভার 
তার ভাইয়ের ওপর শ্যস্ত । আজ পনের বছর ধরে 
সে শুধু মেয়ের কথাই ভেবেছে আর অস্তরের 
নিভভৃততম কোণে তার স্মৃতি অমলিন রেখেছে। তার 
এতদিনের প্রতীক্ষা আজ সার্থক হতে চলেছে-__ 
আজ তিন দিন হল চিঠি এসেছে, তার আদরের 
ছলালীর বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেছে। মেয়ের 
কথা বলতে বলতে তার চোখে ভরে উঠলো 
আনন্দাশ্র। শুনলাম, জেলকর্তৃপক্ষ নাকি 
চেষ্টা করছেন কয়েক দিনের বিশেষ ছুটি অন্থু- 
মোদন করতে--যাতে অন্ততঃ মেয়ের বিয়েতে 
উপস্থিত থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়। 

এর পর একে একে অনেক বন্দীর সঙ্গে 
আলাপ হল- এক বন্দী পিত! ও তার একমাত্র 


বনহুদ্ধরা : ভাজ-আসম্থিন £ ১৩৮৪ 
পুত্র একই খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত, এক বন্দী 
জামাই শ্বশুর হত্যার দায়ে অভিযুক্ত । সবার 
অতীত কাহিনী প্রায় একই ধরণের । প্রত্যেকের 
জীবনেই কোন এক মুহুর্তে এমন কিছু না কিছু 
বিক্ষোরক ঘটনা ঘটেছে যার পরিণামে তার! 
আজ কঠিন মাশুল গুণে দিচ্ছে জেলে চার 
দেওয়ালের মধ্যে । আর এই হতভাগা কয়েদীয়া 
যাতে জীবনে নিরাশ না হয়ে পড়ে তারজন্ত কৃষি 
সম্প্রসারণ কর্মীদের সহযোগিতায় যথাসাধ্য চেষ্টা 
করে চলেছেন ডাঃ ইনটোভিয়া! । 

ভরতপুর জেল থেকে ফেরার পথে আমার 
সমগ্র চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে কতগুলো 
মুখ। ওরা ভুল করেছে, অকল্যাণের কোনে! 
ছলনার ডাকে সাড়া দিয়ে ওর! অপরাধী হয়ে 
গেছে। ওরা পরেছে কয়েদীর ডোরাকাটা 
পোষাক. স্বস্থ হুন্দর মুক্ত জীবনের স্রোত ওদের 
জেলখানার বিচ্ছিন্ন জীবনে জোয়ার তোলে না। 
তাই ওর! পিনটেল, ম্যালাভ+ হিরণ, বালিহাস 
হতে পারেনি, সোনার গমের ক্ষেতে স্বপ্প তৈরি 
করতে পারেনি। কিন্তু সাধুবাদ জানাই সেই মহৎ 
প্রয়াসকে, যা জেল জীবনকে বহু বহু বছরের 
স্তপে পন্ধু করে দিতে চায়নি । চেয়েছে কৃষি 
সম্পদ বাড়িয়ে তোলার এক স্বন্দর ভাবনা আর 
দুনিবার উদ্ভমকে তৈরি করতে । চোখের সামনে 
যেন দেখছিলাম; ওর! আগামী কালের ক্ষেতে 
সোনালী ফসল তুলছে অপার আনন্দে । 
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চাষবাস ও ঘর গৃহস্থালীর 


নানান সামগ্রী যোগান দ্বিতে এগিয়ে এসেছে 
এ্যাপ্রৌ-ই-াক্টীজ ক্ুর্সেন্বেস্পনন লিনও 
আধুনিক প্রথায় চাষ ও 
আরো বেশী ফলনের জন্য পাবেন $ 
@& উন্নত মানের বীজ 
€ রাসায়নিক সার ঘর গৃহস্থালীর দৈনন্দিন 
জৈব সার | সামগ্রীর মধ্যে পাবেন £ 
& রোগ ও কীটনাশক ওয়ধ € ফলজাত জিনিসের বিভিন্ন রকম 
€ মাটি সংশোধন করার সরঞ্জাম মুখরোচক খাবার 
জোর ভ্রাকটর @ সূর্যমূতীর তেল 
€ কিউ বোটা পাওয়ার টিলার তিলের তেল 
@ সুজল। পাম্প 
€ হন্ত চালিত বেনাগ্রে! প্রেয়ার 
6 বেনাগ্রো পাওয়ার থে সার 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রে। -উ/্টীজ 
কপে।/রেশন লিমিটেড 


২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত|-৭০০০০১ 
গ্রাম £ এগ্রিনপুট ফোন £ ২২-২৩১৪ 


(৩টি লাইন ) 





ঞ 


ণাডের কগল ছেল। 


ছোলার ডাল পুষ্টিকর খান্ভ। এতে প্রায় 
১৮১৯ ভাগ আমিয জাতীয় উপাদান আছে। 
পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ একরে ছোলার 
চাষ হয় এবং ত! থেকে প্রায় এক লক্ষ টন ছোলা 
উৎপন্ন হয়ে থাকে। এতে আমাদের চাহিদ। পূরণ 
হয় না। ঘাটতি মেটাতে ফলন বাড়াতে হবে। 
জমি 


প্রায় সব রকম জমিতেই ছোলার চাষ কর! 
ফায়। তবে দোআশ এবং বেলে দো'জাশ মাটিতে 
এর চাষ ভাল হয়। জল-বস! জমিতে এর চাষ 
ভাল হয় না। এজন্য জমিতে যাতে জল না দাড়ায় 
সেদিকে লক্ষ্য'রাখতে হবে। 
জমি তৈরি ৃ 

ছোলার জমি খুব ঝুরঝুরে করে তৈরি করার 
দরকার হয়না । 
দিয়ে, ভাল করে আগাছা বেছে এবং ছু-একবার 
মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। 
সার দেওয়া | | 

জমি চাষ দেবার সময় একর পিছু ৬ গাড়ী 
গোবর সার অথবা আবর্জনা! সার এবং ১৬ কেজি 
ফসফেট দিতে হবে। যেসব জমিতে নাইট্রোজেন 
কম আছে, সেখানে একর প্রতি ৮ কেজি হারে 


কেজি লাগবে। 


আড়াআড়ি ৩--৪ বার চাষ 


নাইট্রোজেন সার দিলে ফলন ভাল পাওয়া যায়। 
ছোল! শুটি-জাতীয় শস্য বলে বাতাস থেকে 
শেকড় নাইট্রোজেন যোগাড় করে নেয়। 

বীজ 


পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী উন্নত জাতের ছোলা 
হচ্ছে বি-৭৫) বি-৯৮ এবং বি-১৮। এসব বীজ 
ব্যবহার করলে সাধারণতঃ ফলন অনেক বেশী 
পায়! যায়। 
বীজ বোনা 

জমি তৈরি করার পর সুবিধে মত জে! 
এলে শুকনো ছোলার বীজ একর পিছু 
ছিটিয়ে ২৫ কেজি ও সারিতে বুনলে ২০ 
দু সারির মাঝে ৩০ সে-মি 
(এক ফুট ) ও প্রত্যেক গাছের মধ্যে ১০ সে-মি 
(৪ ইঞ্চি.) দূরত্ব রাখা দরকার। যে সমস্ত 
জমিতে প্রথমবার ছোলার চাষ কর! হয়ঃ 


(সেখানে বীজ বোনার সময় জীবাণু সার 


৩৩ 


ব্যবহার করলে অথবা যে জমিতে আগে ছোলার 
চাষ হয়েছে সেই জমির কিছু মাটি বীজের সঙ্গে 
মিশিয়ে বুনলে ছোলাগাছের শেকড়ে নাইট্রোজেন- 
সংগ্রহকারী গুটি ভাল ধরে। এতে গাছ নাইট্রো- 
জেনের অভাব বোধ করে না ও ফলন ভাল হয়। 


বনথদ্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬্ট সংখ্যা 


জীবাণু সার ব্যবহারের নিয়মাবলী এ সারের 
প্যাকেটের সঙ্গে থাকে । 
বীজ. বোনার সময় 

কাঠিক মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত 
ছোলা বোনার উপযুক্ত সময়। দেরীতে বুনলে 
ফলন কম হবে এবং রোগ পোকার আক্রমণও 
'বাড়বে। আমন ধানের জমিতে ধান কাটার 
২--৩ সপ্তাং আগে, জমি ভিজে থাকতে থাকতেই 
ছোলা ছিটিয়ে বোন। যায়। এজন্য একরে প্রায় 
৪০ কেজি বীজ লাগবে । এভাবে চাষ করলে 
আমর! একই জমি থেকে ধান ও ছোলা পেতে 
পারি। ছোলা চাষে সাধারণতঃ অস্কৃরিত বীজ 
বোনার দরকার হয় না। তবে ধানের মধ্যে 
বুনতে হলে অন্ধুরিত ছোল! বোন! ভাল। বীজ 
বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে দেড় গ্রাম 
ব্রাসিকল-৭৫ ও দেড় গ্রাম থাইরাইড একসঙ্গে 
মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। যদি 
জীবাণু সার ব্যবহার করেন, তাহলে প্রতি কেজি 
বীজে তিন গ্রাম ভায়খেন এম-৪৫ গুড়ো ওষুধ 
মিশিয়ে বীজ শোধন করবেন । 
সেচ ও তদ্বারকি 

সাধারণতঃ ছোল। চাষে কোন সেচ দেওয়া 
হয়না। তবে বোনার সময় যথেষ্ট রস ন! 
থাকলে একট! সেচ দিয়ে বীজ বুনতে হবে। 
জমিতে রসের একান্ত অভাব দেখ! দিলে ফুল 
আসার আগে একবার হালক! সেচ দেওয়। যেতে 
পারে। ফুল এসে গেলে সেচ দেওয়া! চলবে 
না। চার! বেরোবার তিন শ্প্রাহ পরে একবার 
এবং ছয় সপ্তাহ পরে আর একবার আগাছা 
পরিন্ধার করলে গাছের বড ভাল হয়। 


রোগ ও পোকা ৰ 

ছত্রাক ঘটিত রোগ, যেমন ঢলে-পড়া৷ রোগ, 
মরচে রোগ ও ধস! রোগ প্রায়ই ছোল। গাছ 
আক্রমণ করে। একর প্রতি এক কেজি 
ডায়ঘেন এম-৪৫ ৩০০ লিটার দ্রলে গুলে 
ছেটালে রোগ কমে । ঢলে-পড়া রোগ দেখ! 
দিলে ২-_৩ বছরের জন্য এ জমিতে ছোলার 
চাষ কর! উচিত নয়। | 

ছোলার শুটি ছিদ্রকারী পোকার কীড়। 
লম্বায় দেড় ইঞ্চি, রং সবুজ । প্রতিকার হিসাবে 
আক্রান্ত ক্ষেতে প্রতি লিটার জলে থায়োডান 


৩৫ ই;সি; দেড় মিলি লিটার অথবা ফলিথায়ন 


ব! স্ুমিথায়ন ১০০% এক মিলি লিটার হিসাবে 
মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। অন্যথায়? 


জলে-গোল! বি-এইচ-সি ৫০% গুড়ে! প্রতি 


লিটার জলে ৫ গ্রাম হিসেবে মিশিয়ে স্প্রেয়ারে 
ছেটাবেন। একরে ২০* থেকে ২৫০ লিটার 
ওযুধ-মেশীনো জল লাগবে ৷ ওষুধ দিয়ে ১৫ দিন 
কাচা ছোলা! খাবেন না। 
ফসল তোলার সময় 

জাত ভেদে বিভিন্ন জাতের ছোল। পাকতে 
সময় লাগে গড়ে প্রায় ১৩০--১৩৫ দিন। 
সাধারণতঃ ফাগুন মাসের শেষ দিকে বাঁ চৈতের 
গোড়ায় ছোল! তোলার উপযুক্ত হয় । 
ফলন 

সেচ বিহীন জমিতে উন্নত বীজ দিয়ে ভাল- 
ভাবে চাষ করলে একর প্রতি বি-৭৫ জাত ৬-৭ 
কুইণ্টাল, বি-৯৮ জাত ৫--৬ কুইণ্টাল এবং 
বি-১০৮ জাত্‌ ৯--১* কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন 
দেয়। সেচ দিয়ে চাষে আরও বেশী ফলন হয়। 


৩9 


শব 


- 


সুরু থেকেই পশ্চিমবঙ্গ খাগ্ঠঘ।টতির 
শিকার। এ রাজ্যের ১৯৭৫ সালের লোকসংখ্যা 
আহ্গুমানিক ৪৯'৫ মিলিয়ন। এই জনসংখ্যার 
জন্যে হিসেব মতো বছরে আমাদের ৮১৩৩ লক্ষ 
টন তুল শস্তের প্রায়োজন। বীজ এবং অপচয়ের 
জন্যে শতকর! ১০ ভাগ ধরে নিলে প্রয়োজনের 
পরিমাণ দাড়ায় ৮৯৪৬ লক্ষ টন বা প্রায় ১০ 
লক্ষ টন। ১৯৭৫-৭৬ সালের তঞ্চুল শস্যের 
উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল মোট ৮৫'৫* লক্ষ 
টন (চাল ৭৩*৫০ লক্ষ টন এবং গম ১২ লক্ষ 


'টন)। তাহলে ঘাটতি পড়ছে ৪:৫০ লক্ষ টন। 


অবশ্ত অগ্ান্থ তুল শস্তের উৎপাদন ধর! হয়েছে 
১২০ সঙ্গ টন। ডালের ৩৮০ লক্ষ টন 
উৎপাদন তুল শস্তের চাহিদার আওতায় না ধরে 
মোট চাহিদা দাড়ায় ৩'৩০ লক্ষ টন বছরে। 
এই ঘাটতি আমাদের পুরণ করতে হবে প্রধানত: 
গম. ও ধানের ফলন বাড়িয়ে। রবি মরন্ত্মে 
যেহেতু জলের সরবরাহ এখনও সীমিত তাই জল 
অপেক্ষাকৃত কম লাগে এমন শস্তের ওপরই জোর 
দেওয়া দরকার । তাই বোরো! ধান ও গমের মধ্যে 


গয়কেই বেছে নেওয়া যায় কিন! দেখা যাক। 


১৯৭৫-৭৬ সাল: পর্যন্ত সেচ প্রাপ্ত জমির 
এলাক! প্রায় ৫৩ লক্ষ একর। সেচের জলের 
বাবস্থা! কর! অত্যস্ত ব্যয় সাপেক্ছ। কাজেই 
রাতারাতি সেচপ্রাপ্ত জমির এলাক! বাড়ানে 
যায় ন|। যদিও বাড়ানোর প্রচেষ্টা ক্রমাগতই 
কর! হচ্ছে। 

বর্তমান সেচ ব্যবস্থায় গম না বোরে| ধানের 
ওপর রবি মরসুমে গুরুত্ব দেওয়া হবে তা নিয়েই 


ক্ষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, গাইঘাটা উন্নয়ন সংস্থা। 





লাভ কোথায়. 
ধানে না গমে 


ধীরেন্দ্রনাথ রায় 


এখানে আলোচনা । কৃষকরা স্বভাবতই ধাস্নর 
ওপরে ঝুঁকতে চান। কিন্তু ধানে জলের প্রয়োজন 
খুবই বেশী। 

এক একর বোনে! ধান চাষে যে জল খরচ হয় 
সেই জলে ৪--৫ একর গম চাষ হতে পারে। 
অৰ্থাৎ যে জলে ছু টন ধান উৎপাদন হতে পারে 
সেই জলে কমপক্ষে ৪-_€৫ টন গম উৎপাদন 
হতে পারে। আর এই বাড়তি ফলন আমাদের 
খান্ত ঘাটতি সহজেই মেটাতে পারে। 

কিন্তু বর্তমানে কৃষক চাষ করেন লাভ 
লোকসান খতিয়ে দেখে। কাজেই আমাদের 
দেখতে হবে গম চাষ সত্যিই লাভজনক কিনা । 

রবিতে ধান, গম এবং অন্তান্ত কয়েকটি 
ফসলের আঙ্ট্মানিক বায় ও লাভ পরের পৃষ্ঠায় 
দেখানো হল। 





৩৫ ৫ 


৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা : 


বস্গুন্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ 


০০,৬০4 


০০৯,০৭৪ ও 


০০৯০১ 


০০,০৪৪ 52১1 ০০৯১০০৩, 018১ 





1০০.০০০৩ = ink ০০,০১৩ ৭৮৯ ১৪ 
০৪,০৪৫ ১৫৫ ০৫ ০০,০১৮ 4৮৯ (1819 ০০,০৭২ 


kod bie 





০০,০১৪ 


00,0006) 


90০00০90 


০০,৩ ই€ ১৫১৯ ৭০, 


০০,০২৫ ১৫৪ ০০. 


০০,০২৫ ১৫ ০০ 


০০,০২৫ ১৫2 ৪২ 


(52৬৮) blew 
থা 
৬৯ 











০০৯০২৪২ 418) 
০৪,৪৪৫৫ ( 2k ) 4৮ bie 
৬৬,০১০৫ ৫৮৯ ০16 
৪8 bj 12 
০০,০১৫৬ 4189 
১০৭৮৭ ( 2k ) 4৮৮ ৪৪ 
০০,০৯২৫ ৫৮৯ 21৫19 
ale 4148 I< 
৯ de) 
০0,0৯০০ 15 
০০,০৬৮ ( 22k ) ৫৮৯ be 
০০,০১০ 9৮1৮ 01819 
918 ১1৬ 13 
০০,০৩৪ 41১ 


০০,০১৪,$ (22% ) 4৮1৮ ৪ 

০০,০১২ ৫৮1৯ 1815 &)1১ bh 
218 81৪ | 
118 ১111৯11 


৮ 


যেহেতু চৈত্র মাসের মাঝামাঝি গম কাট! 
হয়ে যায় সৃতরাং এ জমিতে অনায়াসে পাট, 
মুগডাল ইত্যাদি ফসল কর! চলে । 


এক একর পাট চাষে-_ 
মোটামুটি খরচ ৮০০০৩ 
ফলন ( গড়ে ) ৮ কুঃ 
মোট মূল্য ৮% ১৬০০০=১২৮০"০০ (মূল্য 
গড়ে ১৬০ টাঃ প্রতি কুঃ ) 
লাভ ১২৮০--৮০০--:৪৮০*০০ 
অতএব দেখ! যাচ্ছে ধানচাষে মাঝারি জমিতে 


রবিতে যখন নীট লাভ একরে বেশী হলেও 
৫৫০০০) তখন গম+ পাট চাষ করে একরে নীট 
লাভ ৪০০+৪৮০--৮৮০ টাকা । 
যদি মুগডালের চাষ কর! হয়-- 
মোট খরচ একরে ৩০০ টাক! 
ফলন ঠা টি 
মূলা = ২৫০ টাকা/কুঃ 
মোট = ২৫*১৫৩-৭৫০ টাক! 
লাভ ৭৫০--৩০০--৪৫০ টাক! 
দ্রষ্টব্য: শুকনো চাষে লাঙ্গল 
১টি ৮'০০/বিঘাগ্প 
কাদাচাষে . 
* ১টি ১০'০০/বিঘায় 
জনমজুর--৫'০০ রোজ ধর! হয়েছে এবং 
অগভীর নলকূপ থেকে চাষের জল ঘণ্টায় ৫'০০ । 
অতএব গম+ মুগ ৪০০০৬ ৪৫০*০০ 
৮৫০০০ টাকা। গমের পরে মুগ বা পাট যাই 
কর! হোক জমির উর্বরতা বাড়বে। উপরস্ত 
পরের ফসলের (ধান) নিড়ানী খরচ অনেক 
কম হবে। . 





বহুদ্ধরা £ ভাদ্র-আশ্বিন : ১৩৮৪ 


জলদি জাতের ধান চাষ করেও পট বা মুগ 
কর! সম্ভব, কিন্তু সেক্ষেত্রে জমি তৈরির খরচ কিছু 
বেশী হবে এবং একই জমিতে বার বার ধান চাষ 
করলে জমির স্বাস্থাহানি হবে। রোগ ও পোকার 
উপদ্রবও বেশী হবে। ফলে ধানের ফলন কম 
হবে বা চাষের খরচ অনেক বেড়ে যাবে। 

যদি অর্থের যোগান ব! চাষের খরচের কথ! 
চিন্তা কর! যায়, কিংবা আধিক ক্ষমত। সীমিত 
হয়, তবে যে খরচে এক একর বোরে! (উচ্চ 
ফলনশীল ) চাষ হয় সেই একই খরচে ছ-তিন 
একরে গম চাষ কর! সম্ভব। বিশেষ করে যেখানে 
সেচের জল খুবই সীমিত। সেক্ষেত্রে গম চাষ 
করলে নীট লাভ দ্বিগুণ হতে বাঁধ! কোথায় 1 

হতরাং দেখা যাচ্ছে মাঝারি জমিতে রবিতে 
ধান চাষ না করে এ একই খরচে দ্বিগুণ গমচাষ 
করে দ্বিগুণ লাভ অতি সহজেই কৃষক করতে 
পারেন।- এতে জমির স্বাস্থাই যে বজায় থাকবে 
তাই নয়, খরচ বহুল ধান চাষের অযথ। ঝুকি 
নিয়ে কৃষকের ক্ষতির আশঙ্কাও অনেক কম হবে। 
আর সেই সঙ্গে বেশী পরিমাণ খাছ উৎপাদনে 
দেশের হবে মঙ্গল । শুধু একট! কথা মনে রাখা 
দরকার, যে জলে এক একর ধানচাষ হয় সেই 
একই জলে ৪--৫ একর গম চাষ হতে পারে। 


কাজেই যে জলে দু টন ধান হতে পারে সেই জলে 


৩৭ 


অনায়াসেই ৪--৫ টন গম উৎপাদন হবে। 
আমাদের দেশে রবিচায মোটামুটি সেচের উপর 
নির্ভরশীল আর সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ যেখানে 
সীমিত সেখানে জলের অযথা অপব্যবহার করলে 
দেশের খাতৃসঙ্চটের সমাধানের পথে একটা বড় 
বাধা হয়ে ওঠে। 


“ছু একর জমির প্রায় সবটাই পড়ে থাকত। / 
দু’ একজন হয়ত কচু চাষ করতো, কিন্তু মাটি 






আমর! সবাই রাজী হয়ে গেলাম। দেখাই হাক 144: 
না, নতুন ধরণের ফসল চাষ করে পতিত জমিতে (A242 


কিছু কর! যায় কিনা।” একথ। বললেন বীরভূম 
জেলার মহম্মদ বাজার ব্লকের চরিচা অঞ্চলের 
পাহাড়ী গ্রামের বিনয়ী কৃষক গুণধর গড়াই। 
এরপরই এঁ গ্রামের ৩২ জন কৃষক মিলে ১৪ একত্ব 
জমিতে নতুন ফসল তুলোর চাষ করতে কোমর 
বেঁধে নেমে পড়েন। ১৪ একর জমির মধ্যে মাত্র 
তিনজনের আছে এক একর হিসেবে, ১৫ জনের 
আধ একর হিসেবে, আর বাকী ১৪ জনের সিকি ' 
একর হিসেবে । উৎসাহী গ্রামসেবক বিষ্ণুপদ 
ঘোষালের কাছে দ্ানীয় কৃষকরা কৃতজ্ঞও। 
কারণ, মাঠে পড়ে থেকে বিষ্ণুবাবু এই অচেন! তুলে! 
চাষকে কৃষকদের নিখু তভাবে চিনিয়ে দিচ্ছবেন। 

এ রকেরই তৃতুর! অঞ্চলের শ্যাওড়াকুড়ি 
গ্রামে ১৭ জন কৃষক মিলে ছু একর জমিতে তুলে! 
চা করছেন।. এর মধ্যে মাত্র একজনের জমি 
ত্রিশ শতক এবং দশজনের দশ শতক ভিসেবে। 
অন্যান্যদের কিছু কম বা বেশী। কৃষক ভবভারণ 
মগ্ডুলকে দেখ! গেল তার দশ শতক জমিতে মনের 
আনন্দে গাছের গোড়ায় ভেলী বাধছেন। আগে 
কচু চাষ করতেন। ফলন ভাল হতনা, তাই 

নতুন ফসল চাষে নতুন আশা নিয়ে নেমেছেন। 
আর এই কাজে আপ্রাণ সহায়তা করছেন স্থানীয় 
এ-ই-ও রোহিনী সিংহদেব। 





উপ কুষি অধিকর্ত! ( হুর্যমুখী )। 








ধান চাষের অন্নপযুক্ত প্রান্তিক জমিতে 
তুলোর মত অধিকতর অর্থকরী ফসল ফলিয়ে 
বীরভূম জেলার কৃষি অর্থনীতি দ্রুত পাণ্টে 
দেওয়ার জন্য গত কয়েক বছর ধরে এ জেলায় 
পরীক্ষ।-নিরীক্ষা! চালানো হচ্ছে । ১৯৭৩-৭৪ 
ও ১৯৭৪--৭৫ সালে রাজনগর সিসল ফার্মে 
যথাক্রমে ছু একর ও সাত একর জমিতে কৃ্ণ। 
জাতের তুলোর চাষ করে একরে গড়ে ৩-_৩২ 
কুইণ্টাল কাপাসের ফলন পাওয়া গিয়েছিল। 
১৯৭৫--৭৬ সালে ৬:২৬ একর কৃষকের জমিতে 
কৃষ্ণ!) বিকানেরী নর্মা এবং জে-কে-৯৭ জাতের 
প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন কর! হয়। একর প্রতি গড় 
ফলন পাওয়৷ গিয়েছিল £ কুষ।”-১৯০ কেজি, 
বিকানেরী নর্মা-_-২৯* কেজি এবং জে-কে-৯৭ 
জাতে মাত্র ৯* কেজি। জেলা কৃষি কর্তৃপক্ষ গত 
বছরে ( অর্থাৎ, ১৯৭৬--৭৭ সালে ) ৯৬ একরে 
তুলে! চাষের প্রকল্প নিয়েছিলেন। এর মধ্যে 
৮৯ একর কৃষকের জমিতে এবং ৭ একর সরকারী 
খামারে। মোট ৯৬ একরের মধ্যে বিকানেরী 
নর্ম। জাতের চাষ হয় ৮৪ একরে এবং বাকী ১২ 
একরে এস-আর-টি ১ জাতের। 

গত বছরের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে জেল! 
কৃষি কর্তৃপক্ষ চলতি বছরে ব্যাপকতরভাবে তুলো 
চাষের প্রকল্প নিয়েছেন। রাজা কৃষি বিভাগ 
এ বহরে বিভিন্ন জেলায় মোট যে ১২৫* একর 
কৃষকের জমিতে তুলোর প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপনের 
প্রকল্প নিয়েছেন, তার মধ্যে বীরভূম জেলাতেই 
১০৬২ একরে প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে। 
অষ্যান্য জেলার মধ্যে মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলায় 
৩৭ একরে, বাঁকুড়া! ও পুরুলিয়া জেলায় ৫০ একর 


বন্ুদ্ধরা £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৪ 


হিসাবে এবং বর্ধমান জেলায় ২৫ একরে শ্রদর্শন 
ক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে। 

এই তথা থেকে বোঝ! যাবে যে তুলে! 
চাষ বীরভূম জেলায় কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক 
নিয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গে বীরভূম জেলার 
উৎসাহী মুখ্য কৃষি আধিকারিক ডঃ শক্তিপদ 
সরকারের উক্তি “খরিফ মরন্থমে তুলে! চাষ 
দেখতে হলে বীরভূম জেলায় আসতে হবে” একথ। 
মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। ডঃ সরকারের মতে 
বীরভূম জেলার রাজনগর, খয়রাশোল, ছবরাজপুর, 
ইলামবাজার প্রভৃতি ব্লকে অন্ততঃ দশ হাজার 
একর প্রান্তিক জমি আছে যেখানে খরিফ মর্মে 
লা'ভজনকভাবে তুলোর মত অর্থকরী ফসলের চাষ 
সম্ভব। তাই এবছরেই ছুবরাজপুর ব্লকে ৩৫০ 
একরে, খয়রাশোল ব্লকে ২৫০ একরে, রাজনগর 
ব্লকে ২৯৪ একরে, মহম্মদবাজার ব্লকে ৫৭ একরে, 
লাভপুর ব্লকে ৭৫ একরে, রামপুরহাট ১নং ব্লকে 
১৫ একরে এবং রাজনগর সিসল ফার্মে ২০ একরে 
তুলো চাষ কর! হচ্ছে। 

থরিফ মরহ্বমে তুলে! চাষ প্রকল্প যেসব 
এলাকায় নেওয়া হয়েছে সেখানে কৃষি বহুলাংশে 
প্রকৃতি-নির্ভর। প্রকৃতির প্রহারে কৃষক জর্জরিত। 
চির-অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে তীর! বেঁচে 
আছেন। তাই প্রকৃতির অকরুণ মনোভাবকে 
পাশ কাটিয়ে ধান চাষের বদলে তুলোর মত 
অর্থকরী ফসলের চাষ করে এসব এলাকার 
কৃষকদের কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতেই 
হবে। স্মামাদের স্থির বিশ্বাস তারা সফল হবেন, 
যদিও সাফল্য সহস। আসেনা । এজন্য চাই 
কর্মনিষ্ঠ। ও এঁকাস্তিক প্রয়াস। 


৩৯ 


বেগুনের ফসলের সুরক্ষার জন্যে বায়ারের 
জগৎপ্রসিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করুন £ 


সিঁড়রে (লাল গুড়ি) পোকা ও অন্যাস্ত 
মেটাসিসটবকা রসচোধা পোকা মনের জন্তে 
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তে 





“বাটা ভরে পান দেবো গাল ভ'রে 
থেয়ো।” ঘুম পাড়ানী ছড়া থেকে নানা 
লোকগাথ| লোককাব্যে পান সমাদৃত । সামাজিক 
দিক .থেকে সম্মানিত অতিথির অভ্যর্থনাতেও 
ভারতবর্ষে পানের কদর যথেষ্ঠ । কথিত আছে, 
স্বর্গের বাগান থেকে অজুন পর্ণলত! চুরি করে 
এনেছিলেন এবং ভেষজগুণে আকৃষ্ট হয়ে নিজের 
বাগানে রোপন করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় 
ভেষজ বিজ্ঞানীদের কাছেও পানের এই গুণের 
কথ! অজানা ছিল না। তার প্রমাণ পাওয়া 


' যায় পুরানে। পু'থিপত্রে । 


৪৯ 


} 


- 


বন্ধদ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ট সুংখ্যা 


এছাড়াও বৈদ্য মতে পানের দশটি গুণের 
কথ স্বীকার কর! হয়েছে। এই দশটি গুণ হল, 
__তিক্ত; অল্প, উত্তেজক, মিষ্টি, লবণাক্ত, ধারক, 
বাতপ্তু এবং শ্লেশ্ম।, কৃমি ও দুর্গন্ধনাশক ৷ ভেষজ 
গুণ ছাড়! পানের সামাজিক মর্যাদাও আছে । 

হিন্দু পুরানে স্বর্গের বাগান থেকে অজ্জু নের 
পর্ণলত৷ চুরি করে আনার উল্লেখ থাকলেও, 
বৈজ্ঞানিকর! বিশ্বাস করেন পানের আদি জন্মস্থান 
মালয়েশিয়ার স্যাতেসেতে ছায়াচ্ছয্ন পরিবেশে । 
বর্তমানে উত্তর পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ ছাড়! 
ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যেই কমবেশী পান 
চাষের প্রচলন আছে। 


হেক্টর জমিতে পানের চাষ হয়। তার মধ্য 


কৰ্ণাটক, ‘পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়, রাজ্যের 


প্রত্যেকটিতেই চাষ হয় ৪০০০ হেক্টরেরও বেশি 
জমিতে । পশ্চিমবঙ্গের পার্ধত) অঞ্চল ছাড়! 
ব্যাপকভাবে এর চাষ হয় প্রধানতঃ মেদিনীপুর, 
হাওড়া, চব্বিশ পরগণ! এবং হুগলীতে । 
পানের জাত 

পাতার আকার ও লতার বৈচিত্র্য পানের 
অনেক রকমের জাত রয়েছে। তারমধ্যে সীচি, 
মিঠা ও.বাংলা পান পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
বিশেষ গন্ধের জন্য সাঁচি পান সহজেই চেনা যায়। 
মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগণার বারাদত অঞ্চলে 
এই পানের ব্যাপক চাষ হয়। ২৪ পরগণায় 
এই পান “কারুই সাচি” নামে পরিচিত । মিঠা 
পানের সুগন্ধী স্বাদ অনেকের কাছে বিশেষ মনো- 
মু্ধকর। কর্পূ'রের সুবাসের জন্ক এই পানকে 
“কপূর কাথ”ও বলা হয়। এই পানের চাষ খুব 
যত্বসহকারে করতে হয়। মেদিনীপুর ও হুগলী 
জেলার কিছু কিছু এলাকায় মিঠা পানের চাষ 


৪২ 


ভারতে প্রায় ২৬০০০ 


হয়। পশ্চিমবঙ্গে বাংল! পানের চাষ হয় প্রধানতঃ 
মেদিনীপুর, হুগলী এবং ২৪ পরগণ! জেলায়। 
এই পান ঝাঁঝাল স্থাদযুক্ত । স্থাদ, গন্ধ ও 
পাতার আকৃতিগত পার্থক্য অনুযায়ী বহু জাতের 
বাংল! পান দেখ! যায় । উৎপন্ন স্থানের নাম 
অনুসারে সাধারণতঃ তাদের নামকরণ কর! হয়। 
যেমন__বাংল1-_ মেদিনীপুর; বাংলা-__বারুইপুর, 
গেওখালী, গাজীপুর ও বাংল1-_বনগ1। এছাড়াও 
দেশি বিরা; ভেড়ামারা এবং বানেরহাট কাল 
প্রচলিত। 
পানের চাষ 

ছায়াচ্ছন্ন গ্রীষ্ম প্রধান স্যাতসে'তে পরিবেশ 
পান চাষের পক্ষে উপযুক্ত বল! চলে। উত্তর- 
প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে পান 
চাষের জন্য কৃত্রিম পরিবেশের প্রয়োজন হয়। 
এই কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি কর! হয় সাধারণতঃ 
চারিদিকে এবং উপরে নিখু তভাবে গাছ-গাছড়ার 
অথব! পাটকাঠি ইত্যাদির ছায়। তৈরি করে। 
চারিদিকে ছায়াঘেরা এই মনোরম প্রতিরোধ 
ব্যবস্থাকে চলতি কথায় “বরোজ' বলে। কোথাও 
কোথাও মাটি বা সিমেন্টের দেওয়ালের উপরে 
চাল! চাপিয়েও এই রকম পরিবেশ তৈরি কর! 


হয় । ছায়া! প্রদানকারী এই বরোজগুলি এমনভাবে 


তৈরি করা হয় যাতে গাছের জন্য প্রয়োজনীয় 
আলে! বাতাস ভেতরে যাওয়ার সুযোগ পায় । 


জৈব সারে পুষ্ট ও জল নিকাশী ব্যবস্থা 
আছে এমন কাদা দোআশ মাটি পান চাষের 
উপযোগী । জাল দোআশ মাটিতেও প্রয়োজন 
মত জৈব সার ও পলিমাটি মিশিয়ে জমিটি 
আগে তৈরি করে নিয়ে পানের চাষ করা 


4 


৮ 


ায়। পাহাড়ী এল'কায় মাটিতে গর্ত করে 
পানের চ'র! লাগানোর প্রচলন আছে। এই 


' গর্তগুলি প্রায় ৬০--১২০ সে.মি. চওড়া ও ৩০-_ 


৬০ সে.নি. গভীর হয় এবং প্রতেটি গর্ভে ৫০০ 
গ্রাম থেকে ২ কেজি পর্বস্ত কাঠের ছাই বা পাত 
পচ! সার দেওয়। হয়! 
চারা তৈরি ও রোয়া 

পান গাছের কাগুকে ছোট ছোট অংশে 
কেটে পানের চার! তৈরি কর! হয়। প্রতিটি 
কলমকে ৩০ থেকে 9৫ সে.মি. লম্বা! রাখ! হয় 
যাতে প্রায় তিন থেকে পাঁচটি গাঁট থাকে। 
সাধারণতঃ দুটি গাট মাটির নিচে এবং এক বা 
একাধিক গাঁট মাটির ওপরে রেখে চারাগুলি 
লাগালে! হয়। পানের চারা তৈরির জন্য কম করে 
দু বছরের কোন পুরানো এবং স্থস্থ-নীরোগ 
বাগান বেছে নেওয়া হয়। বর্ষা স্থরুর ঠিক 
পরেই পানের চারাগুলি লাগানে! সবচেয়ে ভাল। 
চারা লাগানোর আগে জমিতে প্রয়োজনমত 
একটি সেচ দেওয়াও ভাল। যে সব এলাকায় 
“চলে পড়া” রোগের প্রাছুর্ভাব বেশি, সে সব 
জায়গায় প্রতিষেধক হিসাবে সেচের জলের সঙ্গে 
তুতে মিশিয়ে দিলে সফল পাওয়| যায় এবং 
ভারজন্ত সেচ.নালায় খাঁচার মধ্যে তুঁতের খণ্ড 
আগে থাকতে ডুবিয়ে রাখলেই চলে । তিন 
সপ্তাহের মধ্যেই পানের চার! সতেজ হয়ে ওঠে 
ও প্রথম পাতা দেখ! যায় প্রায় এক মাসের 


 মধ্যে। যখন পানের চারা! একটু বড়ো হয়ে 


ওঠে, তখন তাকে খাড়াভাবে ধরে রাখার জন্য 
অবলম্বনের দরকার হয় । অবলম্বনের জন্য ১৫ 
থেকে ২২ সে.মি. অন্তর কাঠি পুঁতে লতিয়ে ওঠ 
গাছটিকে তার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। 


বন্থুদ্ধর] £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৪ 


পরিচর্যা 

পান বরোজে যাতে আগাছ। জন্মাতে না 
পারে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা দরকার। 
সাধারণতঃ গাছকে তিন মিটারের বেশি লম্বা হতে 
দেওয়া হয় না। কারণ অতিরিক্ত উচু পানের 
গাছ থেকে পান সংগ্রহ করা সমস্যা হয়ে ওঠে 
এবং সেইসঙ্গে গাছের জীবনীশক্তিও কমে যায়। 
তাই বেশি উচু হলে গাছগুলিকে মাঝে মাঝে 
“অবনমন” প্রক্রিয়ায় সতেজীকরণ কর! হয়। 
নিদিষ্ট পরিমাণ উচু হওয়ার পর গাছকে আর 
অবলম্বনের সঙ্গে বাধার দরকার হয় না। তখন 
গাছের ডগাগুলি লতিয়ে নিচের দিকে অবশেষে 
জমিতে নেমে আসে। গাছের বর্ধনশীল অংশ 
বাইরে রেখে ভূমি সংলগ্ন অংশটি তখন মাটি 
চাপা দেওয়া হয়। এই সতেজীকরণ পদ্ধতি 
প্রথম বরে একবার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে 
দুবার করে করাই সঙ্গত। 
জমিতে সার প্রয়োগ ও সাথী ফসল 

পানের জমিতে প্রতি বছরে হেক্টর প্রতি ২৫ 
থেকে ১০* টন জৈব সার ব! খামারের আবর্জনা 
সার“বাবহার কর! উচিত। কেরালা ও পশ্চিম 
বঙ্গে প্রয়োজন মত খোলের সঙ্গে স্বল্প পরিমাণে 
এমোনিয়াম সালফেট সার হিসাবে বাবহার করে 
ফলন বাড়তে দেখ! যায়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক 
জায়গায় পুকুরের পাক শুকনো, গোবর ব 
খোলের গুড়ো! ব্যবহার করারও প্রচলন আছে। 

পানের সঙ্গে অতিরিক্ত ফসল হিসাবে পান 
বরোজের পাশে লাউ, কুমড়ো, পটল ইত্যাদি 
ফসলের চাষও বেশ লাভজনক । এই চাষে 
পানের ক্ষেতে ছায়া সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের 
উপরি রোজ্গারেরও স্থযোগ হয়। 
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পান তোলা ও ফলন 

ঠিকমতে। পরিচর্ধ। করলে গাছ লাগানোর 
৬ মাম পর থেকেই পান তোল। যেতে পারে। 
স্থ(ন বিশেষে পান তোলার জন্য বাগিচা তৈরি 
হতে সময় লাগে এক বছর থেকে তিন বছর। 
প্রতিটি গাছ থেকে বছরে তিন, চার, এমনকি 
পাঁচবার পর্যন্তও পান তোল! যাঁয়। পশ্চিমবঙ্গে 
প্রতি হেক্টুরে প্রতি বছরে বিশ মিলিয়ন পর্যন্ত 
পান পাওয়া যেতে পারে। 
পানের রোগ 

পান চাষীদের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্ত৷ 
বোধহয় পানের রোগ । পান বরোজে রোগ 
দেখ! দিলে উৎপাদন যেমন কমে তেমনি রোগা- 
ক্রান্ত পানের বাজার দরও কমে যায়। পানে 
এছ রোগ চোখে পড়ে, তার মধ্যে গোড়া পচ! 
রোগ, ঢলে পড়া রোগ, ছাত। ধর! রোগ এবং 
পাতায় দাগ ধর! রোগ সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গে 
বেশি দেখ! যায়। পানের বেশি ক্ষতিকারক 
কয়েকটি রোগ সম্বন্ধে নিচে আলোচন! কর! হল। 

. গোড়া পচ! রোগ" ঠাণ্ডা ও স্তাতসেতে 

পরিবেশে এই রোগের আক্রমণ বেশি হয়। এই 
রোগে প্রথমে গাছের গোড়ার দিকের পাতাগুলো! 
নেতিয়ে পড়ে, পরে ডগার পাতা ও নরম কাণ্ডও 
ক্রমশঃ নেতিয়ে পড়ে। অবশেষে গাছের মূল 
পচে যামু ও সমস্ত গাছটি শুকিয়ে যায়। এই 
রোগের আক্রমণে বোর্দো মিকশ্চার বা পেরিনক 
প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। মাটি তোলার 
সময়ে ত্রাসিকল প্রয়োগ করেও রোগ দমন কর! 
যেতে পারে। 


ঢলে পড়! রোগ £ এই রোগে মাটির নিচের 


অং পচে যায়ঃ কাণ্ড কালে! হয়ে যায়, পাত৷ 
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নেতিয়ে পড়ে এবং অবশেষে লতাগুলে। শুকিয়ে 
মরে যায়। রোগ প্রতিকারের জন্য ভাল করে 
জমি চষা উচিত । রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হলে 
কয়েক বছরের জন্তা জমি পতিত রাখা বা পান 
ছাড়া অয কোন ফসলের চাষ কর! উচিত । 
সরষের খোলের বদলে জমিতে কালে! তিলের ব! 
চিনেবাদামের খোল প্রসোগ করেও সুফল পাওয়া 
যেতে পারে। 

ছাত। ধর! রোগ-_এই রোগে প্রধমে পাতার 
নিচের অংশে সাদ! ব1 বাদামী রঙের ছাতি। ধর! 
ছোপ পড়ে। পরে এই ছোপ পাতার ছুদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে; পাতাগুলে। হলুদ হয়ে যায় এবং 
সামান্য আঘাতেই ঝরে পড়ে । গাছের বর্ধনশীল 
অংশগুলিও এই রোগের হাত থেকে রেহাই পায় 
ন1। পুরানে! বরোজে এই রোগ সাধারণতঃ বেশি 
দেখা যায়। রোগ নিরোধক হিসাবে গন্ধকের 


গুড়ো, বাভিষ্টিন ব! ক্যারাথেন ব্যবহার কর! 


যেতে পারে। 

পাতার বাদামী বা কাল দাগ-_-মে মাস থেকে 
জুলাই মাস পর্যন্ত এই রোগ বেশি দেখ! যায় 
এবং শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমতে সুরু করে। 
এই রোগে পাতায় বাদামী বা কালে! রঙের 
ছোপ পড়ে। ছোপগুলির মধে) সমকেন্দ্রিক বৃত্ত 
দেখ! যায়। ক্রমশঃ এই দাগ সমস্ত পাতা ও কাণ্ড 
ছেয়ে ফেলে । এই রোগ প্রতিকারের জন্ত বোর্দো 
মিকশ্চার, পেরিনক্স বা! ব্রাইটক ব্যবহার কর! 
যেতে পারে। তবে যে কোন রোগের কোন 
আক্রমণ দেখা দিলে স্থানীয় কৃষিবিদের সঙ্গে 
আগে পরামর্শ করে নিয়ে ওষুধ দেওয়া! ভাল । 
পানের কীটশত্র 


রোগ ছাড়া কয়েকটি কীটও পানের চরম 


4 ) 


শক্র। যে সমস্ত কীট পানের বরোজের সবচেয়ে 
বেশি ক্ষতি করে তাদের মধ্যে বিটেল ভাইন বাগ, 
মিলি বাগ, আযফিড ও মাইট উল্লেখযোগ্য । 

উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, অন্তর প্রদেশ, 
উড়িয্যা,; কনণাটক ও তামিলনাডুতে বিটেল 
ডাইন বাগ পান চাষের প্রচণ্ড ক্ষতি করে। 

পূর্ণাঙ্গ এবং নিমূফ ( 701) ) মিলিবাগ 
পাতার রস চুষে খেয়ে পানের ক্ষতি করে। 
আক্রান্ত পাতা মানুষের ব্যবহারের অন্থুপযুক্ত 
হয়ে পড়ে । খতকর!1 দশমিক শুন্য ছয় ভাগ 
(০*০৬% ) ম্যালাথিয়ন এই কীট আক্রমণ 
প্রতিরোধ করতে সক্ষম। রোগের মতই 
পোকারও কোন আক্রমণ হলে স্থানীয় কৃষিবিদের 
পরামর্শ নেওয়া ভাল। রোগ পোকার আক্রমণে 
ফসলের কোন ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকে সতর্ক 
দৃষ্টি দিতে হবে। 
পানের গুণাগুণ 

পানের ভেষজ গুণের উল্লেখ আগে কর! 
হয়েছে। পানে পুষ্টিকর গুণেরও অভাব নেই। 
পান পাতায় প্রোটিন প্রায় ৩'১ ভাগ, স্সেহজাতীয় 
পদার্থ ০৮ ভাগ, শ্বেতসার ৬'১ ভাগ, খনিজ 
২'৩ ভাগ ও ডায়াসটেস ও ক্যাটালেস নামে 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উৎসেচকও পাওয়া! যাঁয়। 
এছাড়াও পানের পাতায় রয়েছে যথেষ্ট পরিমাথে 
ভিট।মিন--বি+, ‘সি’, ও ‘এ’ । পানে খুব অল্প 
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বন্থৃদ্ধর। £ ভাদ্র-আসম্বিন £ ১৩৮৪ 
পরিমাণে লাইসিন, হিসটিডিন। এবং উল্লেখ- 
যোগ্য পরিমাণে অন্যান্য প্রয়োজনীয় এ্যামিনে! 
এযামি৬ পাওয়া যায়। 

পান পাতার সুগন্ধ নির্ভর করে এই পাতায় 
এক ধরণের তেলের প্রাচুর্য্যে। ভারতে উৎপন্ন 
বিভিন্ন জাতের পানে এই তেল শতকরা ০'৬ 
ভাগ থেকে ২'৭ ভাগ. পর্যন্তও পাওয়া যায়। 
উজ্বল হলুদ বা কালচে বাদামী রঙের তীব্র 
ঝাবধুক্ত পানের এই তেল ডিপথিরিয়া) শ্রেস্া, 
অস্ত্র ও বায়ু রোগে অত্যন্ত উপকারী ।, 


জনপ্রিয়ত! অর্জন করছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির 
এক বিস্তৃত এলাকায় পানের চাষ কৃষকদের 
কাছে আধিক সংস্থানের মজবৃত হাতিয়ার হয়ে 
উঠছে। মেদিনীপুর জেলার তমলুকেয় জনৈক 
কৃষক বলেন,--“ঠিকমত চাষ করলে মাঝারি 
ধরণের একটি পানের বরোজ থেকে একজন 
বেকার যুবক অনায়াসেই একজন আই, এ, এস 
অফিসারের সমান রোজগার করতে পারেন। 
শুধু বেকার সমস্ত! সমাধানে নয়, উত্তরবঙ্গের 
আনারসের মত দক্ষিণবঙ্গের মিঠা পানও বৈদেশিক 
মূত্র! অর্জনে এগিয়ে এসেছে । মধ্যএশিরা, 
যুক্তরাজ্য, কেনিয়া, পাকিস্তান, ও বাংলাদেশের 
বাজারে ভারতীয় পানের যথেষ্ট চাহ্িদ! রয়েছে। 


শিবদাস চট্টোপাধ্যায় 





মিষ্টি আলু 


রবি খন্দে 
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রক্ষণ করা! যাঁয়। 
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ভাতের বিকল্প হিসাবে মিষ্টি আলু খেয়ে থাকে । 
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সবজি হিসাবে 


জেলাতেই অল্প 


পশ্চিম বাংলার প্রায় সব 
বিস্তর মিষ্টি আলুর চাষ হয়। 
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নারিকেল উন্নয়ন আধিকারিক পশ্চিমবঙ্গ । 


৪৩ 


ছপা 


হিসাবেও এর চাষ. লাভজনক । 


থাকে। হুগলী ও নদীয়া জেলার নদীর চরে 
এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণ! জেলার কোন কোন 
অঞ্চলে, বিশেষ করে মথুরাপুর থানার রাধাকাস্ত- 
পুর ও লালপুর অঞ্চলে, ভাঙ্গড় থানার ঘটকপুর 


অঞ্চলে, বারুইপুর থানার ঠাকুরপুকুর ও 


ডায়মগ্ুহারবার এলাকায়, ধান কাটায় পর নীচু 
জমিতেও ব্যাপকভাবে মিষ্টি আলুর চাষ কর! 
হয়। 

অন্যান্ত কন্দ ফসলের তুলনায় মিষ্টি আলু 
স্বল্প মেয়াদী । তিন-চার মাসের মধ্যেই ফসল 
তোলার উপযোগী হয়। এ ছাড়া বছরের প্রায় 
সব সময়েই মিষ্টি আলুর চাষ কর! যায়। এসব 
স্থবিধ! থাকার জন্য বহু ফসল বিশ্তাসের মধ্যে এটি 
খাপ খেয়ে যায় এবং মিশ্র বা সাথী ফসল 
বিশেষ করে 
আখ লাগাবার সময় সাথী ফসল হিসাবে চাষ 
করলে অল্প খরচে ভালে! ফলন পাওয়া যায়। 
মাটি ও জমি নির্বাচন 

জল নিকাশী ব্যবস্থা থাকলে এ'টেল মাটি 
ছাড়া প্রায় সব রকম মাটিতে মিষ্টি আলু চাষ করা 
যায়। তবে বেলে দোআশ ও গভীর দোজীশ 
মাটি সবচেয়ে উপযোগী । নদীর চরে ও যে সব 
জায়গায় পলি পড়ে সেখানে মিষ্টি আলুর চাষ 
ভাল হয়। 
জাত | | 

মিষ্টি আলু প্রধানত: দু রকমের হয়--লাল 
ও সাদ1। লাল জাতের আলু বেশী মিষ্টি হয়। 
পুস| সফেদ, পুসা লাল, এফ. বি ৪০০৪) 
তাইশিন তুন, রেঞ্জার। আমেরিকান ব্লু বেলী, 
প্রিন্স হেনরী প্রভৃতি জাতের আলু ভাল ফলন 
দেয়। 


৪৭ 


বনুন্ধর! £ ভাদ্র-আশ্বিন : ১৩৮৪. 


বোনার সময় 

রবি খন্দের চাষের জন্য ভাদ্র-আশ্বিন মাসে 
জে৷| বুঝে জমি তৈরি করে বীচন লাগাতে হবে। 
প্রয়োজন বোধে বর্ধার শুরুতে আধযাঢ়-শ্রাবণ 
মাসেও মিষ্টি আলু লাগান যেতে পারে। 


পুরাণে! লতা থেকে ছু'তিনটি গাট সমেত লত। 
কেটে ব! সরাসরি মিষ্টি আলু থেকে বীজতলায় 
চার! লতা৷ বা বীচন তৈরি করে নেওয়! যায়। 
ফান্তন-চৈত্র মাসে বা বর্ষার শুরুতে বীজতলায় 
বীচন কর! হয়। এক হেক্টর জমিতে লাগানোর 
জন্য প্রায় ১৮০০--২০** কেজি লতার টুকবে! 
বা ৪০০--৪৫০ কেজি মিষ্টি আলু বীজ হিসাবে 
প্রয়োজন । প্রতিটি বীচন বা লতা ৩*-_-৪৫ সেমি 
লঙ্ব। হবে। প্রতি হেক্টরের জন্য প্রায় ৬২--৬৫ 
হাজার লতার টুকরে! বা বীচন লাগে । 
জমি তৈরি ও বীজ বোনা 

মিষ্টি আলুর জন্য জমি বেশ গভীর করে তৈরি 
করতে হয়। ৪৫-_-৬* সে? মি অন্তর ভেলীতে 
বা সমান জমিতে সারি করে ৩০ সেমি, অস্ভুর 
লতা! লাগাতে হবে। লত৷ অর্ধচন্দ্রাকারে মাটির 
৮--১০ সেঃমিঃ গভীরে লাগানো দরকার। 
অর্ধচন্দ্রাকারে অর্থাৎ লতার মাঝখানটি মাটির 
ভেতরে এমনভাবে বসিয়ে দিতে হবে যেন দুপাশে 
গাটসহ ডগ! বেরিয়ে থাকে। এজন্য প্রতিটি 
বীচন লতায় যেন ২--৩টি গাট থাকে। মাঝে 
মাঝে জল নিকাশী নাল! রাখতে হবে। নীচু 
জমিতে ১৫ সেমি; উঁচু করে ছোট প্লট করেও 
লতা লাগানো যেতে পারে। 

লত! লাগানোর পরেই একবার সেচ দিতে 
হবে। জমিতে উই, কাটুই প্রভৃতি পোকা 


ব্ন্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


দমনের জগ্ত শেষ চাষের সময় হেক্টর পিছু 
৪০--৫* কেজি ৫%অলড্রিন ব1 হেপ্টাক্লোর 
জাতীয় ওষুধ ছড়িয়ে দিতে হবে। 
সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা 

মিষ্টি আলুতে প্রায় সাধারণ আলু চাধের 
মতই যথেষ্ট সার দিতে হয়। জাম তৈরির সময় 
হেক্টর প্রতি ২৫--৩০ টন গোবর বা কম্পোষ্ট 
সার দিতে হবে। এছাড়। শেষ চাষের সময় 
প্রতি হেক্টরে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ 
প্রতিটি ১০০ কেজি হিসেবে মাটির সঙ্গে ভালে! 
করে মিশিয়ে দিতে হবে। 

লতা বোনার ৩--৪ সপ্তাহ পরে যখন লত৷ 
বাইতে শুরু করবে তখন ভাল করে নিড়ানী 
দিয়ে কানি মাটি তুলে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে 
হবে লতার গাঁট থেকে শেকড় বেরিয়ে যেন 
মাটিতে ন। বসে যায়। তাহলে আলু পুষ্ট হবে 
ন! ও ফলন কমে যাবে। প্রথমবার মাটি তোলার 
সময় হেক্টর পিছু ৫০ কেজি নাইট্রোজেন ও 
৫* কেজি পটাশ চাপান সার হিসেবে দিতে 
হবে। ৬ সপ্তাহ পরে আর একবার নিড়ানী 
দিয়ে মাটি তুলে দিতে হবে। 
সেচ 

রবি খন্দে মিষ্টি আলু চাষের জন্য মাঝে 
মাঝেই সেচ দেওয়। প্রয়োজন । বেশী ফলনের 
জন্য ১০-১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে পারলে ভাল 
হয়। 
শন রক্ষা 

মিষ্টি আলুতে ডগ! ছিদ্রকারী পোকা, কাটুই 


ও কেড়ি পোকার উপদ্রব দেখা যায়। এ সব 
পোকা গাছ ও আলু ছিদ্র করে প্রভূত ক্ষতি করে 
ও গাছ মেরে ফেলে। কেড়ি পোকার আক্রমণে 
আলুর ভেতর কালে! কালো দাগ হয়ে যাঁয়। 
দমনের জন্য ৫% বিঃ এইচ, সি গুড়ো ছড়ান 
আথব|। ০'০৫% ডিমেক্রুন স্প্রে কর! যেতে পারে। 

জলদি ব| নাবি ধস! রোগে মিষ্টি আলুর গাছ 
আক্রান্ত হতে পারে। ১% বোর্দো মিশ্রণ ব! 
তামাঘটিত ওষুধ ব! ক্যাপটান জাতীয় ওষুধ স্প্রে 
কর! যেতে পায়ে। 
ফসল তোলা ও ফলন 

৯০_-১*০ দিনের মধ্যে মিষ্টি আলু তোলার 
উপযুক্ত হয়। সাধারণতঃ পৌষ থেকে গুরু করে 
ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ফসল তোল! হয়। আলু 
কাটার পর যখন কাট! জায়গ| তাড়াতাড়ি 


শুকিয়ে যায় কিন্তু কাচ! আলুর মত কালে! হয়ে 


যায় ন। তখন আলু তোলার সময় হয়েছে বলে 
বুঝতে হবে। প্রথমে লতাগুলো কেটে সরিয়ে 
ফেলতে হবে এবং এর থেকে মাঝ বয়েলি লতা. 
পরের চাষের জন্য হাপরে ব! বীজতলায় লাগিয়ে 
দিতে হবে। কোদাল দিয়ে খুড়ে অথব! লাঙ্গল 
বা রিজার জাতীয় যন্ত্র চালিয়ে আলু তুলতে হবে 
এবং ভাল করে পরিষ্কার করে হাওয়ায় শুকিয়ে 
গুদামজাত করতে হবে। ফলন হেক্টর প্রতি 
প্রায় ১১ থেকে ১৭ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে । 

একটি জনপ্রিয় সবজি হিসেবে মিষ্টি আলুর 
চাষ কৃষককে লাভের ভালো অঙ্কই উপহার দেবে। 
বাজারে মিষ্টি আলুর চাহিদ। যথেষ্ট । 


লা ওলা. ক ল ৯ 
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৮৮ 
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সর্বভারতীয় ইক্ষু প্রতিযোগিতা প্রতি বছর 
ভারতবর্ষের ছুটি অঞ্চলে হয়ে থাকে। উত্তর ও 
দক্ষিণ অঞ্চল । উত্তর অঞ্চলের রাঁজাগুলি হলে! 
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, দিল্লী, হরিয়ানা, 
হিমাচলপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ। মণিপুর, ত্রিপুরা, 
নাগাল্যাণ্ড, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ । 
দক্ষিণ অঞ্চলে রয়েছে অন্ধপ্রদেশ, গোয়া, গুজরাট, 
কেরালা, ভামিলনাড়,, মহারাষ্ট্র, কনণটক 
ওড়িষ্য। ও পণ্ডিচেরী । 

ইক্ষু প্ৰতিযোগিতা হয়, 

এক সালী আখ (বয়স ১২ থেকে ১৪ মাস) । 

আধ সালা আখ (১৪ মাসের উপর বয়স) । 

শর্ট ক্রুপ ( আখের বয়স ১২ মাসের মধ্যে )। 

প্রথম বছরের মুড়ি আখের ওপর। 


ইক্ষু উন্নয়ন আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ । 





হবেন্দ নাথ বস্তু 


আধ একর ( ০'২ হেক্টর ) অর্থাৎ দেড় বিঘ। 
আখের জমি একত্রে আছে, এমন যে কোনে! 
কৃষক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন। 
সরকার থেকে অনুমোদিত জাতের আখ চাষের 
ওপর প্রতিযোগিত। হয়ে থাকে । সর্বভারতীয় 
ইক্ষু প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে গেলে যে কোন 
একটি শস্তের জন্য প্রবেশ মূল্য ৫০ টাক|। ফর্ম 
নং ১এ প্রতিযোগীকে দরখাস্ত করতে হয় এবং 
রাঙ্গা সরকারের কাছে আখ লাগানোর ছু মাসের 
মধ্যে পাঠাতে হয়। টাক! মনি অর্ডার করে 
অধিকর্তা, ইক্ষু উন্নয়ন বিভাগ, ভারত সরকার 
নিউদিল্লীতে পাঠাতে হয়। সরকারী ফান বা 
সরকারী গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রতিযোগিতায় 
অংশ নিলে কোন প্রবেশ মূলা লাগে ন!। কিন্ত 


৯ 


বসুন্ধরা £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ট সংখা! 


তার পুরঙ্কংর টাকার বদলে সার্টিফিকেটে নেয়! 
হয়। কোন কৃষক প্রতযোগিতায় অংশ নিয়ে 
প্রবেশ মূলা দেওয়ার পর, কোন বিশেষ কারণে 
ইক্ষু ফসলের ক্ষতি হলে; পরের বছর কোন 
প্রবেশ মূলা ন! দিয়েও প্রতিযোগিতায় অংশ 
নিতে পারেন। গ্রতিযোগীকে ফণ্ন ২এ তার ইক্ষু 
প্রতিযোগিতায় জমির চাষ সংক্রান্ত খবর লিখে 
রাখতে হবে। 

আখ কাটার ৭ দিন আগে আখের জমিতে 
কোন জল দেওয়। চলবে ন|। প্রতিযোগীর আখ 
কাটার ৭ দিন আগে সেই রাজ্যের প্রধান বিচারক 
তার পাশাপাশি রাজ্যের প্রধান বিচারকদের € 
ভারত সরকারের. ইক্ষু উন্নয়ন অধিকর্তাকে এবং 
সেই রাজ্যের অন্য ৪ জন সদ্য বিচারকদের 
জানাবেন কবে আখ কাটা হবে। সেইসঙ্গে 
প্রতিযোগীর জমির ঠিকান।। রেল ষ্টেশন প্রভৃতিও 
জানাবেন। যাতে সেই সব বিচারকরা ইচ্ছা! 
করলে আখ কাটার সময় উপস্থিত থাকতে 
পারেন। আখ কাটার সময় কম করে ৩ জন 
বিচ।রককে প্রতিযোগীর জমিতে উপস্থিত থ!কতে 
হবে এবং ফর্ম ৪ ও ৫ এ সই করতে হবে। 

দেড় বিঘা জমির মধে] র্যানডম নম্বরের 
মাধ্যমে ৪টি প্লট ঠিক করতে হবে যার প্রতিটির 
মাপ হবে ১০ মিঃ লঙ্কা ও ১০ মিঃচ৪ড1। ক্রুপ 
কাটিংয়ের মাধামে আখের ফলন নিতে হবে। 
যদি দেখ! যায় যে হেক্টর প্রতি ফলন ১৫০ মেঃ 
টনের ওপর হচ্ছে ( উত্তর অঞ্চলে ), তাহলে সেই 
রাজ্যের প্রধান বিচারক, পাশাপাশি রাজের 
প্রধান বিচারকদের এবং ভারত সরকারের ইক্ষু 
উন্নয়ন অধিকর্তাকে আবার পরিদর্শন ও ক্রেপ 
কাটিং এর জন্য টেলিগ্রাম করে জানাবেন । 


সেক্ষেত্রে প্রতিযোগী আরও ১৫ কিন জমির যে 
ংশে আখ আছে তা রেখে দিতে বাধা 

থ'কবেন। বিচারকরা ইচ্ছ! করলে ছুটি ১০মিঃ ১ 
১০ মিঃ প্লট কেটে আখের ফলন নিতে পারেন। 
হেক্টুর প্রতি ফলন এই ছুটি বা ৬টি প্লটের গড়- 
পড়তা ফলনের ওপর নির্ভর করবে। এছাড়। 
প্রতিটি আখের গডপ্ডত! উচ্চত!, ওজন, ভিক্স 
পাসেন্টেজঃ আখ হা কিযে বাধা হয়েছে তার 
৪€জন, প্রতিটি আখের গুচ্ছের ওজন ও প্রতি 
সারিতে কত গুচ্ছ আখ অ'ছে এবং তার ওজন 
নিতে হবে। 

প্রতি রকমের আখের ফলনের জন্য ( এক- 
সালী, মুড়ী, শট প্রন্থৃতি ) পুরস্কারের পরিমাণ : 

১ম পুরস্কার_-২৫০০ ট'ক! 


১৫০০ % 


যয » ১০৩৩ 


তাছাড়া প্রত্যেক পুরস্কারপ্র'প্ত প্রতিযোগীকে 
মেডেল € সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। 

যে রাজ্য ইক্ষু প্রতিযোগিতা সবচেয়ে বেশী 
আখের গড় ফলন দেখাতে পারবেন, তাদের 
একটি রূপোর শীল্ড দেওয়া হয়। উত্তরাঞ্চলে 
হে প্রতিহেশী সবচেয়ে বেশী ফসল ফলাতে 
পরবেন (শট ক্রপে ) তাকে র'জ! বুলন্দ শীল্ 


দেওয়া হয়। এই সমস্ত পুরস্কার দিল্লীতে একটি 


উৎসবে মাননীয় মন্ত্রীকে দিয়ে দেওয়ালে! হয়ে 
থাকে । প্রতিযোগীর ফ'তায়াতের সমস্ত খরচ 
(১ম শ্রেণীতে ভ্ৰমন) ভারত সরকার বহন করেন । 

পশ্চিমবঙ্গে আখের গড় ফলন অন্য রাজ্যের 
তুলনায় বেশী হওয়া! সনে এই রাজ্য আগে 
ক্ুখনও সর্বভারতীয় ইক্ষু প্রতিযোগিতায় যোগ 
দেয়নি। এই বছরই প্রথম বীরভূম জেলার 


৫০ 


+ 7, 


সাতজন কৃষক, মুশিদাবাদ জেলার একজন কৃষক 
এবং আহমেদপুরের জগন্নাথপুর মডেল ফার্মের 
ফার্ম ম্যানেজার, এই মোট ৯ জন প্রতিযোগিতায় 
যোগ দেন। তবে পরে বীরভূমের সাহেবডাঙ্গ। 
অঞ্চলের রবীন্দ্র কুমার রায় ও ফার্ম ম্যানেজার, 
মডেল ফার্ম, আহমেদপুর প্রতিযোগিতা থেকে 
নাম তুলে নেন। বাকি যে সাতজন কৃষক 
প্রতিযোগিতায় যোগ দেন, তাদের আখের জমির 
৪টি প্লটের হেক্টর প্রতি ফলন ক্রপ কাটিঙের 
মাধ্যমে যা পাওয়। যায় ত নীচে দেওয়া হলে! : 


নাম ও ঠিকানা আখের ফলন 
( মেঃ টন ) 

১৮ পদম চাদ সুকান্তী ১৬৮৩২ 
আকনা, বীরভূম 
২। জগদীন্দ্র নাথ বানা ১৫৫৫০ 
কোদাইপুর, বীরভূম 
৩। মধুসূদন ঘোষ ১৪৮১৮ 
জয়দেব, বীরভূম 
৪। স্থকুমার দলই ১৪৮০০ 
বোলপুর; বীরভূম 
৫। এম, এম, মুখার্জী ১৪৫৪৭ 
গঙ্জাপুর, ইল[মবাজার, বীরভূম 
৬। স্করুল্ল। সেখ ১৪৬'৫২ 
বাস্থদেবখালি, মুশিদাবাদ 
৭। নারায়ণ চন্দ্র পাল ১৪৫*০০ 
ইলামবাজার, বীরভূম 


বীরভূম জেলার ময়ুরাক্ষী নদীর পারে 


বন্ুদ্ধরা £ ভাঙ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৪ 


ময়ুরেশ্বর ব্লকের অন্তর্গত আকন! গ্রামে পদম চাদ 
স্বকান্তীর আখের জমি। কথ্ছেক বছর ধরে উনি 
উন্নত প্রথায় আখের চাষ করছেন। গত বছর 
কো! ৬৩০১৫, বীজ আখ আগে বীজতলায় 
গজিয়ে নিয়ে “ব্যবধানে রোয়া” প্রথায় চাষ করেন। 
সারি থেকে সারির দূরত্ব তিন ফুট এবং আখের 
গাছ থেকে অগ্ত আখ গাছের দূরত্ব ছিল ছু ফুট । 
গাছে প্রচুর বিয়ান হয়। ফলন পান একরে 
৬৭ টনের ওপর । এই ফলন থেকে তিনি মনে 
করেন যে একরে প্রায় ৬ হাজার টাকার ওপর 
লাভ করবেন। এই ফলন এবং লাভ প্রশংসার 
যোগ্য । এই ফলনে উৎসাহিত হয়ে এ বছর 
ইনি ১০ একরের ওপর জমিতে “ব্যবধানে রোয়া” 
পদ্ধতিতে আখের চাষ করেছেন। 

১৯৭৪-_-৭৫ সালে (উত্তরাঞ্চলে) সর্বভারতীয় 
ইক্ষু প্রতিযোগিতায় সর্ধোচ্চ ফলনে প্রথম পুরস্কার 
পান গুরুবক্স সিং নৈনিতাল, উত্তরপ্রদেশ । 
হেক্টরে ২১৬'*৯ মেঃ টন ফলন পান। একসালী 
ফসলে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন ফার্ম ম্যানেজার, 
স্বদেশী স্থগার মিল, চম্পারন জেল1 । ১৪৮৫০ মেঃ 
টন হেক্টর প্রতি ফলনে। মুড়ি আখে গুরুবক্স 
সিং, নৈনিতাল হেক্টরে ১৭০৫০ মেঃ টন ফলিয়ে 
পুরস্কার পেয়েছেন। 

আশ! করা যায়, আগামী বছর সর্বভারতীয় 
ইক্ষু শস্ত প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রচুর আখ 
উৎপাদক অংশ গ্রহণ করে বিজয়ীর গৌরব লাভ 
করবেন। 


৪০ সপ  _- সপ 


৫১ 


পে হর বিষ্ণুপদ চাকলাদার 






অনেক সময় গুদামে পেয়াজের কল খুব 
তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় । ফলে পেঁয়াজের গুণ 
এও সংরক্ষণ ক্ষমতা নষ্ট হয়। দেখ| গেছে 
‘মোলক হাইড়রাজাইড' নামে রাসায়নিক পদার্থ 
প্রতি লিটার জলে ২'৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে 
পেয়াজ তোলার প্রায় ১৫ দিন আগে? পেয়াজ 
গাছের সবুজ পাতায় ভালভাবে নিচু চাপের 
স্প্রেয়ার দিয়ে স্প্রে করলে গুদামে সহজে 
পেঁয়াজের ‘কল’ বের হওয়ার ভয় থাকে ন|। 
স্প্রে করার সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । পেঁয়াজের 
পাতা লাল হলে বা শুকিয়ে এলে স্প্রে করলে 
কোন ফল পাওয়। যাবে না। আবার বেশী 
আগে স্প্রে করলেও পেঁয়াজের ভেতর ফাঁপা 
হওয়ার সম্ভাবন। থাকে। 

পেঁয়াজ তোলার পর, ৭--৮ দিন ছায়ায় 
শুকিয়ে নিয়ে ভালভাবে পরিঞ্ধার করে বাছাই 
করে নেওয়া দরকার । যে পেঁয়াজের ওপরের অংশ 
মোটা সেসব পেঁয়াজ বেশীদিন গুদামে রাখ 
যায় ন।। তাই সেগুলে। অল্প দিনে বেচে দেয়াই 
ভীল। আকারের উপর নির্ভর করে পেয়াজ 
বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে আলাদ! 'আলাদ। 


> এবীউগ্ভানতন্ববিদ ( গবেষণা ), রাষ্ট্রীয় উদ্যান 
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ভাবে গুদামজাত করলে বিক্রি করার স্থবিধ। 


হয় ও ভাল দাম পাওয়া যায়। শুকনো ও 
বাতাস চলাচল করে এরকম ঘরে তাকে, থাকে 
থাকে পেঁয়াজ সাজিয়ে রাখ! দরকার । তবে, 
সাত থেকে দশ দিন পর পর পেঁয়াজ উল্টে পাণ্টে 
দিয়ে পচ! পেয়াজ সরিয়ে ফেল! উচিত । হিম- 
ঘরে ০*--১*৭৭ সেঃ তাপে আর ৬০ শতাংশ 
আপেক্ষিক আদ্রতায় ৭-৮ মাস পর্যন্ত পেয়াজ 
রাখ! চলে। যে জাতীয় পোক! ও রোগের 
আক্রমণ পেঁয়াজে হয়, সে সম্বন্ধে নিচে আলোচন। 
কর হলে। ৷ 
(ক) চোষি পোকা 

পোকার ভেতর চোষি পোকার আক্রমণই 
পেঁয়াজের জন্যে মারাত্মক, এই পোক! পেঁয়াজের 
মন্ত বড় শক্র। পোকার রং হালক! হলদে, 
আকারে খুব ছোট এবং গাছের পাতার রস শুষে 
থায়। আক্রান্ত গাছের পাতা বা কলিতে সাদ! 
ছোপ ছোপ দাগ পড়ে আর পাতার ডগা! শুকিয়ে 
নুয়ে পড়ে। পেঁয়াজ ও বীজের ফলন খুবই কমে 
যায় এর ফলে। 

স্ত্রী পোক! পাতার ভেতর ডিম পাড়ে। 
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৪--১* দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শুক-কীট বার 
হয় এবং বেরিয়েই পাতার রস শুষে খেতে থাকে। 
প্রায় এক সপ্তাহ পরে মাটির নীচে এর! পুতলি 
বাধে। দিন চারেকের মধ্যে পুতলি থেকে 
পূর্ণাঙ্গ পোক! বেরিয়ে আসে। ঠাণার সময় 
এ পোকা বিশেষ ক্ষতি করতে পারে লা । কিন্ত 
গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিকর হয়ে €ঠে। 
প্রতিকার 

(১) জমি তৈরির সময়, প্রথম বার গভীর 
ভাবে চাষ দিয়ে নীচের মাটিকে উল্টে দিয়ে 
রোদ খাওয়ানো দরকার ৷ 

(২) ক্ষেত আগাছ। মুক্ত রাখ! উচিত । 

(৩) সময় মত কোয়। লাগ'নো দরকার । 
লাগাতে দেরী হয়ে গেলে এ পোক! ক্ষতি বেশী 
করে। 

(৪) প্রতিকার হিসাবে শতকরা ৫০ ভাগ 
জলে গেল! ডি-ডি-টি ২৫ গ্রাম অথবা ২৫ মিলি 
লিটার ম্যালাধিয়ন প্রতি ১০০ লিটার জলে 
মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ৩-_৪টি স্প্রে করা 
দরকার। ‘কলির’ পেঁয়াজের জন্য ম্যালাধিয়নই 
স্প্রে কর! ভাল, বে স্প্রে করার ১ সপ্থাহের মধ্যে 
‘কলি’ তোলা ঠিক 'খয। 

(খ) পেঁয়াজের শু য়ো পোকা 

এ পোকার আক্রমণ মাঝে মাঝে, কোথ।ও 
কোথাও দেখা যায়। শুয়ে! পোকা পাতা খেয়ে 
নষ্ট করে। প্রতিকার হিসাবে একর প্রতি ৫-_৭ 
কেজি শতকর! ১* ভাগ শক্তির বি-এইচ-সি গুড়ে! 
ক্ষেতে ছড়িয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়। 
রোগ 
(ক) বীজতলায় চলে পড়া রোগ 

এ রোগে আক্রান্ত হলে বীজতলার ছোট 
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বসুন্ধরা : ভাদ্র-আশ্থিন £ ১৩৮৪ 


চারা মাটির কাছ থেকে ভেঙ্গে পড়ে ও শুকিয়ে 
যাঁয়। প্রতিকার হিসাবে বীজ লাগাবার আগে 
বীজতলা শোধন করে নেওয়া দরকার । বীজ 
শোধক ওষুধ, যেমন এ্রাগ্রোসানঃ সেরেশান 
জাতীয় শুকনো গুড়ো দিয়ে বীজ শোধন কর! 
উচিত। একভাগ ওষুধে ২০০ ভাগ বীজ শোধন 
করা যায়। বীজতলায় সপ্তাহে ১ বার ‘ডাই- 
ফে'লাটন' স্প্রে করতে ভয়। প্রতি ১ লিটার 
জলে ১ গ্রাম ডাইফোলাটন গুয়োজন। 
(খ) ডাউনি মিলডিউ 

এ রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতায় বা 
‘কলির’ ডাটায় বেগুনী রঙের তুলোর মত 
আবরণ পড়ে। এ আবরণ হালকা সবজে হলুদ 
রঙে পরিণত হয়। আক্রান্ত পাত। ও ডট! 
অনেক সময় ভেঙ্গে পড়ে । সময় সময় পেঁয়াজও 
আক্রান্ত হয়। জমিতে জল জমে গেলে আর 
বাতাসের আদ্রত। বেড়ে গেলে এ রোগের 
আক্রমণের ভয় থাকে । অনেক সময়. আক্রমণের 
প্রথম অবস্থায় 'জিনেব ৭৫০ গ্রাম প্রতি ৪৫০ 
লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে উপকার 
প$ওয়] যায়। 
(গ) লাল্‌চে ধসা রোগ 

প্রথমে পাতায় ব! কলির ভাটায় সাদ! দাগ 
আর তার মাঝখানে একটি লালচে বিন্দু দেখা 
দেয়। এই দাগ আস্তে আস্তে পাতার ভেতরে 
ঢুকে যায়। আক্রমণ বেশী হলে পাত! ও ডট! 
ভেঙ্গে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। অনেক সময় 
পেয়াজেরও ক্ষতি করে, ফলন কমে যায়। 
প্রতিকার হিসাবে বোর্দে! মিশ্রণ (৫ ৫ ৫ 8৫০) 
বা তামা ঘটিত ওষুধ ২--৩ বার স্প্রে করলে ভাল 
ফল পাওয়! যায়। 


বন্তুন্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্য! 
(ঘ) জীবাণু ঘটিত পচা রোগ 


এ রোগ গুদামজাত পেঁয়াজের খুব ক্ষতি করে। 
পেঁয়াজের ওপরের অংশ মোটা হলে ত! যদি 
তোলার পরে ঠিকমত শুকানে! ন! হয় ব1 গুদামের 
ভেতরে বাতাস চলাচল ঠিকমত ন! করতে পারে 
ব1 গুদামের ভেতরে আক্রতা৷ খুব বেশী থাকে; 
সেই সব ক্ষেত্রেই এ রোগের আক্রমণ বেশী হয় 
আর ক্ষতিও হয় খুব বেশী। তাই পেয়াজ 
তোলার পর ভালভাবে বাছাই করে ঠিকমত 
শুকিয়ে নিয়ে ভাল গুদামে রাখার বন্দোবস্ত করা 
দরকার। মাঝে মাঝে গুদামে পেয়াজ উল্টে 
পাণ্টে দেওয়। ও পচ! পেঁয়াজ বার করে ফেলা 
দরকার । গুদামে পেয়াজ রাখার আগে গুদামের 
তাক ইত্যাদি ভালভাবে পরিহ্ধার করে স্প্রে করে 
নিলে এ রোগের আক্রমণের সম্ভ!বনা থাকে না। 
পেঁয়াজের বীজ তৈরির পদ্ধতি 

যেসব এলাকায় অক্টোবর মাসের প্রথম 
সপ্তাহে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় আর মার্চ মাসের শেষ 
সপ্তাহ -$ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি বা শেষ 
সপ্তাহ পর্যন্ত কোন বৃষ্টি হয় না সে সব 
এলাকাতেই বীজ উৎপাদন করা যেতে পারে। 

পেঁয়াজের বীজ তৈরি করতে সাধারণতঃ 
দু বছর দরকার। প্রথম বছর চার! লাগিয়ে 
পেঁয়াজ ব! কন্দ তৈরি কর! হয় আর দ্বিতীয় বছর 
পেয়াছ লাগিয়ে বীজ তৈরি কর! হয়। 
প্রথম বছর . 

চার! থেকে পেয়াজ ব! কন্দ তৈরি করার 
প্রথ| সম্বন্ধে আগেই বল! হয়েছে। এবং সেই 
একই প্রথায় লাগাতে হবে। তবে চার! ৬১৫৪ 
দূরে দূরে ন! লাগিয়ে ৪১৯৪: দূরে দূরে লাগালে 
ভাল হয়। কারণ এতে মাঝারি আকারের কন্দ 
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বেশী হয়। বীজের জন্য মাঝারি আকারের 
পেয়াজই ভাল। 

আরেকটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখ! 
দরকার যে, বীজের জন্য যে পেঁয়াজ সংরক্ষণ কর! 
হবে ত! যেন খুব উচ্চমানের হয় এবং জাতের 
গুণ ঠিকমতো! বজায় থাকে । প্রথম বছর চার! 
লাগাবার পর চারার চেহার| দেখে মাঠেই 
কয়েকবার বাছাই করা দরকার । যেসব গাছ 
দূর্বল, রোগগ্রস্ত, জাতের সঠিক গুণ বজায় রুখতে 
পারেনি বা যেসব গাছে হঠাৎ কোন কাঁ়'ণ ফুল 
চলে এসেছে এরকম গাছ তুলে ফেল, 
দিন পনের পর পর একবার কলে 
কর! কর্তব্য । পেঁয়াজ তুলে শুকিয়ে বাড 
করার পরে জাতের গুণ অনুসারে আবার বাছ।হ 
করা দরকার। বাছাই পেঁয়াজ সঠিকভাবে 
গুদামজাতও করতে হবে। যেখানে হিমঘরে 
রাখার সুবিধা আছে সেখানে বীজের জন্য পেয়াজ 
০০৪৫০ সেঃ তাপমাত্রায় রেখে লাগাবার 
৩--৪ সপ্তাহ আগে তাপ একটু বাড়িয়ে ১০; সেঃ 
তাপে রাখলে ভাল হয়। 
দ্বিতীয় বছর 

গুদাম ব| হিমঘর থেকে পেয়াজ বার করে 
আবার ভালভাবে বেছে নিতে হবে। যেসব 
পেঁয়াজের জাতের সঠিক গুণ বজায় আছেঃ রং 
চকচকে আর রোগ বা পোকার আক্রমণে ক্ষতি 
হয়নি এরকম পেঁয়াজই বীজের জগ্ লাগান ঠিক। 
লাগাবার সময় 

পেঁয়াজের ‘কন্দের’ স্ফীতির জন্য দীর্ঘতর দিন 
ও উষ্ণ আবহ1ওয়। বিশেষ প্রয়োজন । কিন্তু ফুল 
হওয়ার জন্য অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়া 
১২৮০ সেঃ ও অপেক্ষাকৃত ছোট দিন দরকার । 


অপেক্ষ।কৃহ ছোট দিন আথচ উষ্ণ আবহ ওয়। 
কিন্তু কুল হওয়ার পরিপন্থী । তাপমাত্রা ও 
দিনের দৈর্ঘ্য ছুইই ফুলের জন খুব গুরুতপূর্ণ ৷ 

বীদের জণ্ঠ কন্দ ন/যারণতঃ পুরে! অক্টোবর 
ধরেই লাগান যেতে পারে । এর আগে লাগালে 
বৃষ্টিতে ন্ট হতে পারে, আবার পরে লাগালে 
চোষি পোকার অংক্রমণে আর কাল বৈশাখীর 
ঝড় বৃষ্টিতে বীজের ক্ষতি হতে পারে। 


ছেমি তৈরি ও লাগাবার পদ্ধতি টা 
ছোট পেয়াক্ত লাগাবার সময় যেভাবে জমি 
তৈরি করার কথা বলা হয়েছে, এক্ষেত্রেও 


সেভাবেই জমি তৈরি কর দরকার ৷. ২৪ থেকে 
৩ মোট। ব্যাগের পেঁয়াজই বীজের জন্য ভাল। 
একরে প্রায় আট কুহণ্টল পেয়াজ দরকার । 
জমিতে লাগাবার পদ্ধতিও ছোট পেয়াজ 
লাগাবার মতই । তবে সারি থেকে সারির দূরত্ব 
১২ কুট আর গাছ থেকে গাছের দূরহ ৮ ইঞ্চি 
হওয়া উচিত। লাগাবার সময় উপরের 2 অংশ 
কেটে বাদ দিয়ে নীচের অংশ লাগালে তাড়াতাড়ি 
পাত৷ বের হয়। লাগাবার ১৫ দিন পর গাছ বের 
হতে থাকে। 
পরিচর্যা 

সেচ বা অন্তাগ্ঠ পরিচধ! ছোট পেয়াজ চাষের 
মতই, শুধু লাগাবার মাস দেড়েক পরে গোড়ায় 
একটু মাঁটি ধরিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়। 
এতে ফুলের কলি ভেঙ্গে পড়ার ভয় কম থাকে। 
যেসব গাছে নিজস্ব জ!তের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে গেছে, 
সেসব গাছ পেয়াজের ফুল ফোটার পর দেখে 
দেখে তুলে ফেলবেন। 
সারের পরিমাণ 


লাগাবার আগে জমি তৈরির সময় একর 


বহ্মন্ধর! £ ভা. 


পিছু ১০_-১৫ টন গোবর বা আবর্জনা সার আর 
লাগাবার সময় একর পিছু ৮ কেজি নাইট্রোজেন, 
১০ কেজি ফসফেট ও ২০ কেজি পটাশ দরকার । 
৪__৫ সপ্তাহ পরে আবার ৮ কেজি নাইট্রোজেন 
( একর পিছু ) চাপান সার হিসাবে দেবেন। 
ফুল হওয়ার সময় 

লাগাবায় প্রায় ২২ মাস পরে ফুলের কলি 
বের হয়। এক একটি পেয়াজ থেকে ৪--৬ 
থোক! ফুল হয়। এক এক থোকায় প্ৰায় 
৫০*-_-১০০০টি ফুল থাকে । একটি থোকার 
সব ফুল ফুটতে প্রায় ২ সপ্তাহ সময় লাগে। 
ফুল ফোটার প্রায় ৬ সপ্তাহ পর বীজ কাটার 
উপযুক্ত হয়। মৌমাছি ব! সাধারণ মাছির দ্বার! 
পেয়াজের পরাগ সংযোগ হয় বলে ফুল ফোটার 
পর মৌমাছির আনাগোনা! কোনে! কারণে কম ব! 
বন্ধ হলে বীজের উৎপাদন খুবই কম ব! একেবারে 
ন! হওয়ারও ভয় থাকে। 
জাতের নিজস্ব বৈশিষ্ঠ্য এবং জমির দূরত্ব 

পেঁয়াজের ফুলে; মাছি ব! মৌমাছির মাধ্যমে 
পরাগ সংযোগ হয়। ফলে ছুই ভিন্ন জাতের চাষ 
খুব কাছাকাছি করলে ছুই জাতই নিজ নিজ 
গুণগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে । এজন্য. জাতের 
বৈশিষ্ট্য রক্ষা! করার প্রয়োজনে ছুটি জাতের চাষ 
অন্ততঃ ১৫০০ থেকে ২০০০ ফুট দূরত্বে করা 
দরকার । এই দূরত্বের মধ্যে ঘর বাড়ী বাগান 
ইত্যাদি থাকলে ভাল হয়। 
বীজ কাটা 

পেঁয়াজের সব থোকার বীজ একসঙ্গে পাকে 
না, তাই লক্ষ্য রেখে পাকা বীজের থোক! কাট! 
দরকার যাতে বীজ নষ্ট না হয়। পাকলে বীজের 
রং কাল হয়। প্রায় ১ সপ্তাহ অস্তর ৩-৪ 


৫৫ 


বন্ধুন্ধর| £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬% সংখ্যা 


দফায় পাকা বীজের থোক! কাট! হয়। কাটার 
সময় কিছুটা ডট! সমেত কাটা! প্রয়োজন। 
মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিল মাসের পথম 
সপ্তাহ পর্যন্ত কাটা যায়। 
বীজ ঝাড়াই 

বীজের পাকা থোকা কেটে এনে ছায়ায় 
ত্রিপল বিছিয়ে তাতে পাতল! করে বিছিয়ে 
দেওয়া হয়। আর মাঝে মাঝে উল্টে পাণ্টে 
শুকিয়ে নিয়ে ঝেড়ে বীজ বার করা হয়। 

একটি বড় পাত্রে জল নিয়ে তাতে আস্তে 
আস্তে শুকনে। বীজ ঢেলে দিলে উপরে যেসব 
হালক! বীজ ভেসে উঠবে ত! সরিয়ে ফেলুন। 
জলের নীচের থেকে পুষ্ট ভারী বীজ তুলে ত্রিপলে 
কড়া রোদে: ছড়িয়ে দিন। ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা 
সেই বীজ ঝরঝরে করে শুকিয়ে টিনে ভালভাবে 
ভত্তি করে রাখলে বীজ ভাল থাকে। 
বীজের ফলন 

সাধারণতঃ ৩৫০--৪৫০ কেজি বীজ একরে 
পাঁওয়! যাঁয়। 
বীজ সংরক্ষণ 

পেঁয়াজের বীজের অস্কুরোদগম ক্ষমতা অল্পতেই 
নষ্ট হয়ে যায়, তাই বিশেষ যত্ন নিয়ে বীজ সংরক্ষণ 
করা দরকার। সাধারণতঃ একবছরের বেশী 
বীজের অঙ্করোদগম ক্ষমতা থাকে না। শুকনো 
বীজের জলীয় অংশের পরিমাণ যেন শতকরা 
৬ ভাগের বেশী না থাকে সেদিকে নজর রাখা 
দরকার । এরকম শুকনে! বীজ টিনে কানায় 
কানায় ভরে শক্ত করে মুখ আটকে ঠাণ্ডা! কিন্ত 
শুকনো ঘরে রাখ দরকার। বীজের টিনগুলে! 
যদি ১১২২০ সেঃ ভাপমাত্। নিয়ন্ত্রিত হিন- 


ঘরে রাখা হয় ত! হলে বীজ অনেকদিন পর্যন্ত 
ভাল থাকে! 
পেঁয়াজ (বড়) চাষের আয় ব্যয়ের হিসাব 


(একর প্রতি) 
ব্যয় 
(১) লাঙ্গল ৭ বার টাঃ ১৬৮৯০ 
(২) মই ২ বার ১২০৩ 


(5) প্রট তৈরি, জল নিকাশের € 
সেচের নালি কাট। ইত্যাদি 


৬ জন মজুর ৩৯'৭৮ 
(৪) চারার দাম ২০০০০ 
(৫) চারা রোয়া লাগান-_৬৬জন 

মজুর ২৩৮৬৮ 


(৬) আগাছা পরিষ্কার ও নিড়েন 
দেওয়! (২ বার) ৩৬ জন মজুর ২৩৮ ৬৮ 


(৭) জৈব ও রাসায়নিক সার ৭৮২-৫৫ 

(৮) সেচের জল ৪০+০০ 
(৯) সেচ দেওয়ার খরচ ১০ বার, 

২* জন মজুর ১৩২৬০ 

(১০) কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি ৩৫৬০০ 


(১১) ফসল তোলা, শুকোনো, ঝাড়াই, 
গুদামজাত করা, তদারকী 


ইত্যাদি--৪০ জন মজুর ২৬৫২৯, 
(১২) অন্থান্য খরচ ( মেলিক হাই- 
ড্'জ্ঞাইড স্পটে ইত্যাদি ) ৩০০*০০ 


মোট বায় ২,৭৭৩'২৯ 


আয় 
উৎপাদন--৬০০* কেজি ( পচ! ইত্যাদি বাছ 
দিয়ে), দান ৬০০০ টাক!, নেট আয়-_ টাকা 

৩,২২৬ ৭১। 


৫৩৬ 


তারিখটা ছিল ৯ই জুলাই। বহরমপুরের 
কষ্ণনাথ কলেজের একটি হলঘর। জেলার 
বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জ থেকে প্রায় ৪০০ কৃষক অনেকট। 
পথ উজ্জিয়ে বাসে বাহুরঝোল! হয়ে বহরমপুরের 
সেই কলেজ প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়েছিলেন। না, 
কোন বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য নয়। অথবা 
কোন খেল! বা প্রদর্শনীও নয়। বুক ভর! উৎসাহ 


কৃষি অধিকর্ত। ডঃ কে, 
ডি, পেল বহরম- 





মারি 


ও জিজ্ঞাস! নিয়ে এসেছিলেন এক অনবস্কা 


আলোচন! চক্রের শরিক হতে । এই আলো'চনা- 
চক্রের উদ্যোক্তা ভারত জামান সার প্রশিক্ষণ 
প্রকল্প। বিষয়--“মুশিদাবাদ জেলায় বহু ফসলী 
চাষের প্রসারে অধিক ফলনশীল ধানের ভূমিক1।” 

চোখে মুখে অকৃত্রিম আগ্রহ ও উৎসাহ ৷ 
কলেজের মাঠে এখানে ওখানে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত 





তপন কুমার দাস 


PY CNS ওটি পর্ন 


কৃষকদের অনেক জটলা ৷ কেউ ফসলের দর ও 
কদ্দর নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কেউব! পাটের 
কথ বলছিলেন। নানা রঙের ফেস্ট,ন, বার্টিংস 
আর ব্যাশারে ব্যানারে ছয়লাপ। “ফসল 
বাঁচানোই ফলন বাড়ানো” ইত্যাদি অনেক 


শ্লোগানের ভিড়ে কলেজ প্রাঙ্গণ টইটগ্বর। 
চাষবাসের উন্নত ভাবন! চিন্তা কৃষকদের মধ্যে 
জনপ্রিয় করে তোলার নিরলস প্রচেষ্টা । মোদ্দ! 
কথায় কৃষি আর কৃষক কল্যণের চিন্তার ঢেউ 
সেখানে প্রবাহিত । 


প্রচার আধিকান্বিক, ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । 


৫৭ 


বন্তুক্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখা! 


লেকচার হলে ঢোকার মুখে কৃষকদের স্বাগত 
জানাচ্ছে সারি সারি বর্ণাঢ্য প্যানেল। কি করে 
মাটি তুলতে হবেঃ কি কি তথ্য নমুলার সঙ্গে 
পাঠাতে হবে, কোথায় কোথায় ভারত জার্মান 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কার্ধস্চী বূপায়িত হচ্ছে 
ইত্যাদি অনেক তথ্য ও আকর্ষণীয় ছবির 
সমাবেশ । কৃষকদের অনেকেই দরকারী তথ্য 
টুকে নিলেন। 

আলোচনাচক্রের প্রধান অতিথি রাজ্য কৃষি 
অধিকর্তা ডঃ কালিদাস সেনগুপ্ত এবং সভাপতি 
অধ্যাপক ডঃ শিশির মুখাজ'। উদ্বোধনী ভাষণে 
ডঃ কালিদাস সেনগুপ্ত চাষবাসের উন্নত পদ্ধতি 
কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার পরি- 
প্রেক্ষিতে-ভারত জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথ! উল্লেখ করেন। এই 
প্রসঙ্গে ডঃ সেনগুপ্ত, এই প্রকল্প দ্বার! প্রচারিত 
সার এমোনিয়াম নাইট্রেট ফসফেট-_স্থফল! 
(২০:২০ £০) খুব শিগগিরই হলদিয়ায় উৎ- 
পাদন কর! হবে বলে জানান। ডঃ সেনগুপ্ত 
চাল, গম, আলু, পাট ইত্যাদি ফসল উৎপাদনে 
পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগা সাফল্যের ছবি 
তুলে ধরতে গিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে 
যদিও পশ্চিমবঙ্গে এখন ৮২ লক্ষ টন তুল 
জাতীয় শস্য উৎপন্ন হয়, চাহিদা! অনুযায়ী ৯৯ 
লক্ষ টন তঞ্ুল জাতীয় শস্তের লক্ষ্যে পৌঁছানে! 
খুব শিগগিরই সম্ভব হবে। তিনি আরও 
জানান যে দেশের সবচেয়ে বেশি এবং প্রায় 
অর্ধেকেরও বেশি পাট শুধু এই রাজ্যের 
মাটিতেই ফলে। আলু উৎপাদনেও পশ্চিমবঙ্গ 
এখন দ্বিতীয়। উত্তরপ্রদেশের পরেই এই 
রাজ্যের স্থান৷ প্রচুর পরিমাণ আলু এখন এই 


রাজোর বইরে বপ্তানিও হচ্ছে। হেক্টর প্রতি 
গমের ফলনেও পশ্চিমবঙ্গ হরিয়ানাকে হারাতে 
চলেছে। পাঞ্জাবের সঙ্গেও পাঞ্জ। লড়ে যাচ্ছে । 
তবে ডালশস্ক ও তৈলবীজের উদ্বেগজনক 
ঘাটতির প্রতি ডঃ সেনগুপ্ত কৃষকদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন । ডঃ সেনগুপ্ত এর কারণ ব্যাখ্য! 
করতে গিয়ে জানান যে সেচের স্ুব্ধিা বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে কৃষকর! এ সব এলাকা! ধান ও গমের 
চাষে ব্যবহার করছেন। তাই তিনি কৃষকদের 
ডাল ও তৈলবীজ চাষের ওপর স্মারও বেশি 
গুরুত্ব দিতে অনুরোধ করেন। ডঃ সেনগুপ্ত 
স্বল্পমেয়াদী অধিক ফলনশীল ধান লাগানোর 
সুপারিশ করেন। এতে করে মাটির অবশিষ্ট 
রসে সেই জমিতেই তৈলবীজ বা ডালের চাষ 
সেচ ছাড়াই কর! সম্ভব হবে। তিনি জানান যে 
টি-৫৯ জাতে (রাই ) সেচ ও সার দিলে একে 
২০ মণ ফলন হতে পারে। গমের তুলনায় তৈল- 
ৰীজে সার ও সেচ প্রায় অর্ধেক লাগে। আর 
তেল ও ডালের দর ও কদরও ভালে! । তাই 
লাভের পাল্লাও কম ভারী হবে না । ডঃ সেনগুপ্ত 
মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার দেওয়ার 
ওপর গুরুত্ব দিতে সমবেত কৃষকদের কাছে 
আবেদন রাখেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান 


যে রাজ্যের কৃষি বিভাগ খুব শিগগিরই সুশিদাবাদে 


একটি মাটি পরীক্ষাগার স্থাপন করবেন, যাতে 
জেলার কৃষকর! মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম 
সার প্রয়েগ করে কম খরচে অধিক ফলন এবং 
বেশি লাভ পেতে পারেন। 

আলোচনাচক্রে ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ 
প্রকল্পের মুখ্য মৃত্তিকা রসায়নবিদ ভঃ অজয় কর 
মাটি ও সারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত 


£৮ 


করেন। তিনি বহু ফসলী চাষ পর্যায়ে মাটি থেকে 
উন্ভিদখ্খান্ক অপসারণের মাত্র! সম্বন্ধে কৃষকদের 
অবহিত করেন। তিনি তার ভাষণে আরও 
বলেন যে ধান মাটিতে প্রয়োগ কর! সারের 
শতকরা ৩০--৫০ ভাগ নাইট্রোজেন ও ৩* ভাগ 
ফসফরাস মাটি থেকে নিতে পারে। সেই 
তুলনায় গম ফসফরাসের মাত্র ১০--১৫ ভাগ 
নিতে পারে। ডঃ কর বলেন যে পাটের পরের 
ফসলে নাইট্রোজেন সার প্রাথমিক হিসাবে ন! 
দিলেও চলে। কারণ পাটের ঝর! পাতা পচিয়ে 
ভাল জৈব সার পাওয়া সম্ভব। তবে তিনি 
পাটের পাত! পুরোপুরি পচার আগে কোন সার 
দিতে নিরুৎসাহ করেন। কারণ তখন মাটির 
জীবাণুর! সক্রিয় থাকায় সার দিলে পুরোটাই 
এদের পেটে যাবে। ফসলের পাতে পড়বে ন|। 
তবে আস্তে আস্তে পরের ফসল আবার সেই 
সার পাবে। 
মুশিদাবাদে কৃষি বিভাগের অর্থকরী উদ্ভিদবিদ 
ডঃ কল্যাণ সেনগুপ্ত তার ভাষণে বলেন মুশিদ।- 
বাদ জেলায় ডালশস্তের সবচেয়ে বেশি ফলন 
হয়। অথচ এই জেলাতেই শতকরা ৬০ ভাগ 
ঘাটতি থেকে গেছে। চাযযোগ্য জমির শতকর। 
৭ ভাগে ডালশস্তের চাষ হয়। তাই ডঃ কল্যাণ 
সেনগুপ্ত ডালশস্তের এলাক। বাড়ানোর ওপর 
তার বক্তব্যে আগাগোড়া গুরুত্ব দেন। জলদি 
জাতের ধানের পর টোরি বা কলাই চাষ কর! 
সম্ভব। মুশিদাবাদ জেলায় তিনি আউশ বা 
পাটের পর আশ্বিন--কাতিকে ‘প্রভাত’ জাতীয় 
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১২০--১৩০ দিন মেয়াদী অড়হর লাগাতে কৃষক- 
দের উপদেশ দেন। নতুন করে উদ্ভাবিত এই 
জাতটির পরীক্ষায় দেখা গেছে এতে কোন 
পরিচর্ধার প্রয়োজন নেই। যত্ব-আত্তি ছাড়াই 
এর চাষ চলে। এর সব ফুলেই ফল হয়। গাছ 
১ ফুট মত উচুহয়। একরে ৮--৯ মণ ফলন 
থাকে? তবে গাছের সংখ্যা বাড়িয়ে ফলন আরে! 
বাড়ানো! সম্ভব। বহরমপুরে এর পরীক্ষা এখনও 
চলছে। রাঢ় অঞ্চলের জন্য ডঃ সেনগুপ্ত রোয়া- 
ধানের পর খেসারী লাগানোর স্থপারিশ করেন। 
খেসারী সিদ্ধ করে জলটুকু ফেলে দিলে আর 
পক্ষাঘাত রোগের ভয় থাকেনা । তবে বহরম- 
পুরে এমন একটি জাতের ওপর পরীক্ষ! চলছে য! 
এ রোগের উৎস থেকে মুক্ত থাকবে। 
আলোচনাচক্রে এ ছাড়াও ফার্টিলাইজার 
কর্পোরেশনের ডঃ ডি, পি, চক্রবর্তী, ভারত- 
জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের পি, সি, 
আচারীয়া; রঞ্জিত ভট্টাচার্য, বি, এন, মিত্র ও কৃষি 
বিভাগের ডঃ মিসেস এস ভট্টাচার্য প্রমুখ 
বিশেষজ্ঞরা চাষবাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে 
আলোচন! করেন। সমবেত কৃষকর! তাদের 
বিভিন্ন সমস্য! সম্বন্ধে প্রশ্ন করে বিশেষজ্ঞদের 
কাছ থেকে উত্তর জেনে নেন। মুখ্য গ্রাম 
আয়েস্বাগকে গত রবি মরসুমে শ্রেষ্ঠ কৃষি 
কাজের জন্য শ্রেষ্ট মুখ্য গ্রামের পুরস্কারে ভূষিত 
কর! হয়। কৃষি অধিকর্তা ডঃ কালিদাস সেনগুপ্র 
পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কারটির উদ্যোক্তা 
ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । 


৫৯ 





যেসব অঞ্চল সেচের সুবিধা আছে, বিশেষ করে গভীর ও অগভীর নলকূপ এবং নদী সেচ কেন্দ্র 
ক্রণাকায়, সেখানে উন্নত প্রথায় চায করলে রাই ও সরষের ভাল ফলন পাওয়া যায় । এতে কৃষকদের 
আয় বাড়বে ॥ তাছাড়া গম, ছোলা, মুসুর প্রভৃতি শস্যের সঙ্গে এর মিশ্র চাষও করা যায় । 

জমি | 

জজ নিকাশী বাবস্থা আছে এমন বেলে-দোজাশ ও দোআশ মাটি, সরষে চাষের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । নিকাশীষুক্ত এ'টেল মার্টিতেও সরষে হয়। সেচের সুবিধাযুক্ত উচু ও মাঝারি জমি 
সরষে চাষের পক্ষে ভাল । 

উক্লত জাত 

পশ্চিমবাংলায় সাধারণতঃ টোরি বা মাঘি, রাই বা চৈতি এবং শ্বেত সরষের চাষ হয় । টোরি 
বি-৫৪, রাই বি-৮৫, টি-৫৯ ও গ্যাপ্রেস্ট মিউটান্ট (জটা রাই) এবং শ্বেত সরষে বি-৯ অনুমোদিত 
জাতের সরষে | নীচে বিভিন্ন জাতের সরষে সম্বন্ধে বলা হল £ 

(৯) টোরি বি-৫৪ __ গাছ বেঁটে, শাখাবহুল, কাণ্ড সবুজ, পাতা মসুণ । দানা ছোট, গোল বা 
সস্থাবাছি , পুষ্ট, হালকা বাদামী রংয়ের এবং খোসা মস্থণ । আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের 
£ - এপ্তাহ পর্যন্ত বোনা চলে । ৭০ থেকে ৭৫ দিনের মধ্যে কাটার উপযুক্ত হয় । তেলের 
জর্টিরম।-। ৩করা ৪০ ভাগ । 
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(২) রাই বি-৮৫ --- গাছ লম্া, শাথাবহুল । দানা আকারে টোরির চেয়ে ছোট, গোল বা ডিম্রাকৃতি, 
কালচে রংয়ের এবং খোসা কৌচকানো । ভাল ফলনের জন্য কার্তিক মাসের মাঝামাঝির মধো এর 
চাষ করা উচিত, এরপর বুনলে ফলন কম হয় । ৯৫ থেকে ১০০ দিনে পাকে । তেলের পরিমাণ 
শতকরা ৪০ ভাগ । 

(৩) রাই টি-৫৯ (বরুণা) -- গাছ লম্বা, দানা বড় । পাকতে ১১৫--:১২০ দিন লাগে । আন্বিনের 
মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের মাঝামাঝির মধ্যে বুনলে ফলন ভাল হয়। তেলের পরিমাণ 
শতকরা ৩৭ ভাগ। 

(8) রাই এপ্রেস্ট মিউটান্ট -_- অধিক ফলনশীল জাতের সরষে । ১০৫--১১০ দিলে পাকে । ভাল 
ফলন পেতে হলে কার্তিক মাসের মধ্যে বুনতে হবে । তেলের পরিমাণ শতকরা ৩৩ ভাগ । 

(৫) শ্বেত সরষে বি-৯ -_ রাই সরষের চেয়ে গাছ কিছু ছোট ৷ দানা বড়, গোল, মস্থণ ও ফিকে 
হলদে রংয়ের । আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা চলে। 
৯০ থেকে ৯৫ দিনে পাকে । তেলের পরিমাণ শতকরা ৪৬ ভাগ । 

বীজ বোন। 

৩--৪ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করুন । সমস্ত আগাছা বেছে জমি সমতল করুন । জমি 
সমতল হলে ফলন অনেক বেশী পাবার সুবিধা হয় ॥। চাষ দেবার সময় একরে ৮--১০ গাড়ী গোবর 
অথবা আবর্জনা পচা সার দিন । সরষে সাধারণতঃ ছিটিয়ে বোনা হয় । তবে সারিতে বুনলে ফসলের 
পরিচযার খরচ কম হয়, স্যের আলো এবং বাতাস ভালভাবে পাওয়া যায়, তার ফলে ফলনও বেশী 
পাওয়া যায় । সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সে-মি (১২ ইঞ্চি) ও সারির মধ্যে দুটি 
গাছের দূরত্ব হবে ১০ সে-মি (৪ ইঞ্চি)। এভাবে সারিতে বুনলে একর পিছু ২২--৩ কেজি বীজ লাগবে। 
বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে তিন গ্রাম গ্রাগ্রোসেন জি-এন বা ডাইথেন এম-৪৫ বা ব্রাসিকজ-৭৫ 
ড়ো ওষুধ মাথিয়ে বীজ শোধন করে নিন । 

সার দেওয়। 


, সাধারণতঃ টোরি সরষের বেলায় একর পিছু ১৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট ও ৮ কেজি 


পটাশ দিন। রাই ও শ্বেত সরষের বেলায় একর পিছু ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফসফেট 
ও ১০ কেজি পটাশ দিন। তবে মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে প্রয়োজন মত সার দেওয়া উচিত । 
সবটা ফসফেট ও পটাশ এবং মোট নাইট্রোজেন সারের অর্ধেক জমি তৈরি করার সময় দিন । বাকি 
অর্ধেক নাইট্রোজেন চাপান সার হিসেবে টোরি সরষের বেলায় বোনার ৩ সপ্তাহ পরে ও রাইয়ের 
বেলায় বোনার ৫ সপ্তাহ পরে দিন । 


' (লচ 


মাটির ঠিকমত '‘জো'-এর উপর ফলন নির্ভর করে । মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে বোনার ৩-৪ 
দিন আগে একটা হালকা সেচ দিন । এরপর ফুল আসার সময় একবার ও দানা পুষ্ট হবার সময় 
আর একবার সেচ দিন । এছাড়া টি-৫৯ জাতীয় রাই-এ দরকার হলে আর একবার সেচ দিন। 
বোনার সময় মাটিতে ঠিকমত ‘জো!’ থাকলে টোরি সরষে বিনা সেচেও চাষ করা যাবে । 
পরিচর্ষ। 

' বোনার ৮--১০ দিন পরে একবার ও ১৫ দিন পরে আরও একবার নিড়েন দিয়ে এমন ভাবে গাছ 
পাতলা করে দিন যেন সারির মধ্যে দুটি গাছের মাঝে টোরির বেলায় ১০ সে-মি (৪ ইঞ্চি) ও রাইয়ের 
বেলায় ১৫ সে-মি (৬ ইঞ্চি) দূরত্ব থাকে । সারিতে বোনা ফসলে চাকা নিড়ানি চালিয়ে আগাছা 


৬৯ 
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হলে ফেলন ৷ জমিতে যাতে কোন আগাছা না জন্মায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন । সময়মত আতা 
দমন করলে সরষের ফলন অনেক বেশী হয়। 

পোকা ও রোগ 

সরষের প্রধান কীটশত্ত, জাব পোকা (এফিড্ট । এই পোকা সবুজ রংয়ের ও খুব ছোট । এরা 
একত্রে অনেক সংখ্যায় পাতার তলায় ডাটা বা শুটি অথবা অনেক সময়ে গাছের সর্বন্তই চাপভাবে 
বসে রস চুষে খায় । জাব পোকা দমনের জনা নিম্নলিখিত যে কোন একটি ওষধ ছেটান £ 


ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ওষুধের পরিমাপ 
Ear ওষুধের পরিমাপ (৪০০ জিটার জলে) 
মেটাসিসটক্স ২৫ ই,সি, এক মিলিলিটার ৪০০ মিলিলিটার 
রোগর ৩০ ই.সি, এক »» ৪০০ », 
ডিমেক্রুন ১০০%/, আধ ০. ২০০ 4 


ঠিক ফুল ফোটার সময় একবার ওষ্বধ ছেটান ॥ পরে জাব পোকা দেখা গেলে ১৫ থেকে ২০ দিন 
অন্তর ওষুধ ছেটাবেন । তবে ফসল কাটার একমাস আগে ওষুধ ছেটানো বন্ধ করবেন । কার্তিকের 
গোড়ায় সরষে বুনলে ফুল ফোটার পরে মানত একবার ওষুধ ছেটালেই ডাব পোকার হাত থেকে ফসল 
রক্ষা পাবে । কিন্ত এরপরে বুনলে একবারের বেশী ওষুধ ছেষ্টাবার দরকার হতে পারে । 

গাছের বাড় অনুযায়ী একর প্রতি ওষুধ গোলা জলের পরিমাণ ৪০০ লিটারের কমণ্ড লাগতে পারে । 


সেক্ষেপ্ত্রে ওযুধও পরিমাণমত কম লাগব । সরাষ ক্ষেতে মৌমাছির ক্ষতি যাতে না হয় সেজনলা, 


বিকালের দিকে ওষধ ছেটাতে হবে । 

জাব পোকা ছাড়া করাত মাছির (*স' ফাই) উপন্রবও দেখা যায়। গাছের চারা অবস্থায় এলে 
আক্রমণ বেশী হয় । প্রতিকারের জনা ৫০ শতাংশ ডলে গোলা বি-এইচ-সি বা ডি-ডি-টি প্রতি লিটার 
জলে ৫ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে ছেষ্টান । 

সরষে গাছে রোগের আক্রমণ বিশেষ দেখা যায় না । তবে মাঝে মাঝে ধসা রোগের আক্রমণ দেশ্খা 
যায় । এ রোগে গাছের পাতায় ছোট ছোট বাদামী রংয়ের দাগ দেখা দেয়, পরে সেই দাগ কালচে 
হয়ে যায় । এ দাগগুলি ক্রমশঃ ডাটা পাতা এবং শু'টির খোসায় দেখা যায় । ডাঁটায় দাগ লম্বাটে 
ধরণের হয় কিন্ত পাতা ও খোসার দাগ গোলাকার হয়ে থাকে । সুস্থ গাছ থেকে বীজ যোগাড় করে 
বোনা উচিত । এই রোগের আক্রমণ দেখলে একর প্রতি দু কেজি ব্লাইটক্স বা এক কেজি ডায়খেন 
জেড-৭৮ বা ডায়খেন এম-৪৫ বা ৩০০ গ্রাম ডাইফোলাষ্টান ২৫০--৩০০ লিটার জলে ভুলে ভালভাবে 
ছেটান। সাদা মরচে (৮1116 7051) রোগে পাতায় সাদা গোল দাগ বা ঘা দেখা যায়। ফুল 
ও ফল অনেক সময়ে বিকৃত আকারের হয় । আগে বলা তামাঘষ্টিত ওষুধ ব্যাবহারে এই রোগের 
প্রকোপ কমে । আগাছা থেকে এই সাদা মরতে . রোগ ছড়ায় । এন ভালভাবে আগাছা পরি 
করা উচিত । 

ফসল কাট 

সরষে খুব ভালডাবে পেকে যাবার আগেই কাটতে হয়, তা না হলে শুহি ফেটে বীজ জমিতে. ছড়িয়ে 
পড়বার আশঙ্কা থাকে । শুর্টি পেকে যখন হলদে রং হবে তথন ফসল কেটে নিন । সকালের 
দিকে ফসল কাটুন, এতে দানা ঝরে নস্ট হবার সম্ভাবনা কম । ফসল কেটে এনে ঢাকা জায়গায় 
৭৮ দিন জাগ দিয়ে রাখবেন । এতে বীজে সামানা রস থাকলেও শুকিয়ে যায় । তারপর 
মাড়িয়ে ঝেডে ও শুকিয়ে পরিষ্কারভাবে গোলাজাত করুন । 
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ফলন 
ভালভাবে সেচ ও সার দিয়ে উন্নত প্রথায় চাষ করলে সাধারপতঃ প্রতি একরে নিচেনোস্ত, হারে ফজল 
পাওয়া সম্ভব । 


জাত একর প্রতি ফলন কেইন্টাল) 
টোরি বি-৫৪ ৫ 
শ্বেত সরষে বি-৯ ৬ 
এপ্রেস্ট মিউটাল্ট ঙ৬ 
রাই বি-৮৫ ৭ 
টি-৫৯ ৮ 


সেচবিহীন এলাকায় রাই ও সরষের চাষ 

সেচবিহীন এলাকায় জমির ‘জো’ বুঝে রাই ও সরষের চাষ করা যায়। পাট বা আউশ এর পর টোরি 

এবং অধিক ফলনশীল আমন বা জলদি দেশী আমনের পর রাই-এর চাষ করুন । 

(১) কেবলমারর টোরি বি-৫৪ ও রাই বি-৮৫ জাত বুনুন । 

(২) আনশ্বিনের দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে বোনা শেষ করুন । 

(৩) একর পিছু ১৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট এবং ৮ কেজি পটাশ বীজ বোনার আগে 
শেষ চাষের সময় সবটাই দিয়ে দিন । 
এভাবে চাষ করলে টোরিতে ৩--৪ কুইন্টাল ও রাইতে ৫-__৬ কুইশ্টাল ফলন পাওয়া সম্ভব । 
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পরীফ। প্রথণায় 


আমাদের মত গাছপালাৰও প্রাণ আছে । তাহ বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন আছে খাছোরও । 


গাছপালারও স্বাভাবিক বাড় ও পুষ্টির জন্য মোট ১৬টি খাদ্য উপাদান প্রয়োজন । তবে নাইট্রোজেন, 
ফসফরাস ও পটাশ এহ তিণটিহঁ বেশী পরিমাণে দরকার । তার এদের বল৷ হয় মুখ্য উপাদান ৷ 


এই তিনটি উপাদানের সব কণ্টির জন্যই গান্ধপালাকে সাধারণতঃ মাটি অথবা সারের উপর নির্ভর 
করতে হয় । তবে এদের কোনটার চাহিদা সৱ ফসলের বেলায় এক নয় ॥ আবার সব জমিতেও 
এর! একই মাত্রায় থাকে না। কখনও ব। একই জমিতেও থাকে আশমান্শজমিন ফারাক ৷ 
বভাবতহ সার প্রয়োগের মাত্র পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে মাটির গুণাগুণের ওপর ৷ 


মাটির এই ওণাগণের ভিত্তিতে সুয়ম সার প্রয়োগর্ হচ্ছে অধিক ফলন ও বাড়তি লাভের মূল 
চাবিকাঠি । মাটির গুণাগুণ জানার সহজ উপায়-মার্টির নমুন। পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া । এতে 
লাভ অনেক । সারের অপচয় ও কম ফলনের আশৎকা কমবে । সুনিশ্চিত হবে অধিক ফলন ও 


বাড়তি লাভ ৷ 


তাই, মাটি পরীক্ষার বিস্তারিত খবর জানাবার জন্য সরাসরি আপনার এলাকায় “ভারত-জার্জান 
সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের” কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন ও বিনামুল্যে মাটির নমুনা পরীক্ষা 
করিয়ে নিন ৷ 


ভারত-ীার্মান মার গ্রশিন্মণ একর 


১২বি, রাসেল ট্ৰীট, কলিকাতা--৭০০০৭১ 
ফোন নং ২১-৯৬৩১--৩৫ 
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বহুন্ধর! 
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফুষি মুখপত্র ) 
কৃষি তথ্য সংস্থ! 
৪২, গ্রাহামস রোড, কলিকাতা-৪০ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


লেখকদের জন্যে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'বন্ুদ্ধর! একটি 
কৃষিবিষয়ক বাংল! দ্বি-মাসিক পত্রিক1। কৃষি বিষয়ক তথ্য, নক্সা, ফিচার, সাক্ষাৎকার প্রবন্ধ, 


গল্প, নাটক প্রভৃতি ছাড়াও সমাজ উন্নয়ন। সমবায়, গ্রামীন অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর 


রচনাও বহুদ্ধরায় প্রকাশিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত লেখকদের রচনাই যোগ্য 
বিবেচিত হলে এতে প্রকাশিত হয় এবং লেখকদের সম্মানমূলাও দেয়! হয়। রচনার সঙ্গে 
বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে ফটোও প্রকাশিত হয়। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের একদিকের 
পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে স্পেস রেখে লিখে পাঠাতে হবে। 

লেখ! পাঠাবার ঠিকানা £ এডিটর, বনুদ্ধর1, কৃষি তথ্য কার্ধালয়, ৪২, গ্রাহামস রোড, কলি £ ৪৯ 
সম্মানমূল্যের হার £ উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ; 


_ &০ টাকা, সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ £ ৪* টাকা, ছোট গল্প এবং সাধারণ প্রবন্ধ ১ ২০ টাকা, 


কৃষি বিষয়ক নাটিক! £ ৪০ টাকা, কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ১৫ টাক! 
জন্যে 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতিষ্ঠান ও পণ্যের সমৃদ্ধির জন্যে ‘বসুন্ধরা’ রাজ্যের জেলায় জেলায় 
এবং গ্রামে গ্রামান্তরে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একনিষ্ঠ ব্রত পালন করে থাকে । অর্ধ পৃষ্ঠার কম 
বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের এক বছরের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০৯ হারে 
কমিশন দেয়! হয়। আই, ই, এন, এস স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের ওপর শঙ্কর! 
১৫০০ হারে এজেপ্টদের কমিশন দেওয়া হয়। 
বিজ্ঞাপণের হার ১ প্রচ্ছদপৃষ্ঠা (বাইরের )% কেবল চতুর্থ পৃষ্ঠা ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা 
(ভেতরের ) : ৪০* টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ১ ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা £২০০ টাকা । 
গ্রাহকছের জন্যে 
বসুদ্ধরার বছর নুরু হয় বৈশাখ থেকে। তবে বছরের যে কোন মাসেই বার্থিক চাদ! 
পাঠালে গ্রাহক হওয় যায় এবং সে বছরের অন্তান্ত আগের মাসের পত্রিকা পাঠানো হয় । 
চাঁদার হার £ প্রতি সংখ্যা £$ ১ টাকা, বাধিক চাদ! £ ৬ টাকা। 
চাদা পাঠাবার ঠিকানাঃ ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার, পশ্চিমব্গ, . 
রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা-১ / 





রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এসসি-৮৯. বন্ুন্ধর £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৪ 
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প্রবাদ আছে “যে খায় চিনি, তাকে যোগায় চিন্তামণি” । আমরা, পশ্চিমবঙ্গ বাসীরা, চিনি খাই 


কিন্তু সেই চিনি যোগানোর ভার অন্য রাজোর হাতে কারণ, পশ্চিমবাংলায় যত আখ প্রয়োজন, তার + 
একটা ক্ষদ্র অংশ এখানে উৎপন্ন হয় । - 
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এর কারণ কি ? পশ্চিমবাংলার মাটি ও জলবায়ু কি আখ চাষের অনুকূজ নয় £ না, তা নয়। 
বরং ঠিক এর উল্টো। অনকূল পরিবেশের জন) এ রাজ্যে আখের গড় ফলন (একরে প্রায় 
২৩ টন) উত্তর ভারতের অন্যানা রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী । আর এই গড় ফলনও অনেক 
বাড়ানো সম্ভব । ী 
সম্প্রতি এরাজ্যের বীরভূম ও মশিদাবাদ জেলায় প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে কৃষকদের জমিতে আখ 


কাটা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় বীরভূমের যে তিন জন কৃষক সর্বোচ্চ ফলন পেয়েছেন, তাঁদের 
বিবরণ এখানে দেওয়া হোল £ 


কষকের নাম ও ঠিকানা আখের জাত 52 
১। পদমচাঁদ সুচান্তি j 
গ্রাম £ আখনা 


পোঃ কুণ্ডলা,বক £ ময়ূরেক্ষর-২ " কো ৬৩০১৫ 


২। জগদিন্দ্র নাথ ঝানাজি 
গ্রাম £ কোন্ডাইপর - 
পোঃ পরন্দরপ্র,বুক £ সিউড়ি-২ কে! ১১৩২ 

৩। মধুসূদন ঘোষ \ 
গ্রাম £ বজারপুর oF. 
পোঃ ইলামঝাজার,বুক £ ইজামবাজার (কৰে! ৬৩০১৫ ৪ 





এর থেকে একটা কথাই বোঝা খায় । তা হোল পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা যদি যত্ন নিয়ে আখ চাষ ৬১ 
করেন তাহলে এখনকার ফলনের থেকে তিনগুণ বেশী ফলন পেতে পারেন । আর এজনা! চাই নু 
কমনিষ্ঠা ও উন্নত প্রণালীতে আখ চাষ । 

পশ্চিমবঙ্গ রলুষি তথ্য সংস্থা কতৃক প্রচারিত 


TCPIWBA 4 


( কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত) 
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আনার sss 00 
সফল কৃষক গণেশ সরকার ৮ ৫-৬ 
চরকাষ্ঠশালির শাপমোচন হোক ৭-৯ 
চিদানন্দ গোস্বামী 
বোরো ধানের-_মারাত্মক কীটশত্র 
ই" বাদামী শোষক পোকা +** ১০০১৩ 
ঞ ডঃ দিলীগ কুমার নাথ ও সলিল চন্দ্র সেন 
উন্নত জাতের আথ চাষে লাভ বাড়ে *** ৯৪০১৬ 
মুখী কচু এখন আলুর বিকল্প *** ১৭-১৮ 
শচীপতি মুখোপাধ্যায় 
পাম্পের জল মাপার সহজ উপায় *** ৯৯০২৯ 
সত্যোন্দ্ৰ কৃষ্ণ রায় 
বেশী দুধের জন্য গো-খথাদোর প্রয্নোজন ... ২৩-২৫ পল্লী চর্চা +" *** ৩৬-৩৮ 
রী কনক কমল চট্টোপাধ্যায় পাটের বীজ কিভাবে সংরক্ষণ করবেন ... ৩৯-৪২ 
শস্যে রোগ এবং তদজনিত জ্যোতি রঞ্জন সাহা 
ক্ষতি ও প্রতিকার  *** *** ২৬-২৭ জীবাগুসার রাইজোবিয়াম ‘** ৪৩-৪৬ 
র্‌ অসিত মিল্ল ডঃ সূর্নীল সেনগুপ্ত 
অনুগত সবাজ ২৯-৩০ ধান গাছ কথা বলে 8৭-৫০ 
জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য নিরঞ্জন ভুইয়া 
পাম্পসেট ভারী রাখুন ৩১-৩২ নদীয়া জেলায় তৈলবীজ শসোর চাষ ৫১-৫৪ 
রবি মরসুমের অর্থকরী সবজি ৩৩-৩৫ ধীরেশ কুমার পাল 
পশ্চিমবাংলার সমস্যাযুক্ত এলাকা ৫৫-৫৮ 
বাণী ভূষণ রুদ্র 
সম্পাদিকা £ সুূলেখা ঘোষ অধিক ফলনশীল গমের চাষ ৫৯-৬৬ 


৬. সহ-সম্পাদক £ চিদানন্দ গোস্বামী 
১৯৯৬-১৯-২০ ৪১/০০০১৫৯০১১১৬ ই 


ট কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কষি-তথ্য 
সংস্থ! কর্তৃক প্রকাশিত 


{| গোল! ভরে ধান তুলতে হ'লে কীটপো'কা'র 
সমস্যার সমাধান একান্ত জরুরী । ধানের সব 
ধরনের কীটপোকাকে জভ্ন্ত কাধাকরী 
ভাবে ও কম খরচে নিয়ন্ত্রণ করতে হ'লে 
বাক্কারের নিয়লিখিত কীটনাশক বাবহার 

|| করুন, এগুলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অতান্ত 
প্রভাবশালী ক'লে প্ৰমাণিত হয়েছেঃ 


ঢনকোতিড 
(Metacid 50) « 
লেন্ৰাসিড্ 
(Lebaycid 1000) « 
= তিনঞিন্ছান্স 
(Folithion } 


] | ঝলসা রোগ ও ছিটে-ধর! বন্ধ করতে 
হ’লে ব্যবস্থার করুন - 





অভিড চমী নাল: 
নায়ানর কীটনাশক সত্যি মহান 
প্রানের SB নিয়মে আৰ্জন 














fl Hf of A -- ® 
Tp জ্য ). | (01101905917) 
/ ৫ ৮/ / ২. 1. EA | 
/ ১৮4 | এসব কীটনাশক কী আশ্চর্দাজনক ফল দেয় 
| তা নিজের চোখেই দেখতে পাবেন । 
(| ধানের সব কীটনাশক উপদুক্ত সময়ে, 

এ | সাবধানভার সঙ্গে, প্রতোক পাকে প্রদত্ত 
| পৃত্তিকার নির্দেশ অনুধায়ী ব্যবহার করুন 
"| আর দেখুন--ধানের ক্ষেতে কেষন ঢেউ 
রি? খেলিয়ে ফসলের চারা অপূর্বব বাহার সৃষ্টি 

| করেছে! 
আরও বেশী জানবার জন্তু আপনার 
ff: বিক্রেভার সঙ্গে দেখ! করুন! 


॥। |4 [1111 | Yd A 

SNEED 
কীটনাশক 

কীট পোকা কুপোল্সঃ 

ফসল সুরকায় বাজীয়াৎ 














বিলিন টা স-12/1$7/৯ (765) (8) 





২৯শ বর্ষ £ 1ম-চম সংখ)! 
কাতি ক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ 





হমস্তেই শীতের আমেজ এসে যায়। একটু একটু করে হিম 
গড়তে আরম্ভ করে। আর সেই হিম শিশিরেই ধীরে তৈরি হয়ে ওঠে 
বাংলার প্রধান ফসল আমন ধান। অগ্রানেই স্থরু হয়ে যাবে ধান 
কাটা । সেই সঙ্গে গম বোনারও তোড়জোড় সুরু হয়ে যায়। যারা 
ধান কিছু আগে কাটেন ভার! আলু চাষের কাজে লেগে যান। অর্থাৎ 
কৃষক মহলে এই সময় ভীষণ ব্যস্ততা । একদিকে ফসল কেটে ঘরে 
তোলা ও নবান্ন উৎসব । অস্যাদিকে নতুন ফসল বোনার জগ্য তদারকি । 
ভাল বীজ যোগাড় করা; সেচ ও সারের বন্দোবস্ত কর! ইত্যাদি নান। 
কাজ। 

একই জমি থেকে একাধিক ফসল তোলা লাভের । কিন্তু পর্যায় 
ক্রমে উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষ এবং অধিক উৎপাদনের ফলে গাছের 
যে পরিমাণ খাদ্য উপাদান জমি থেকে অপসারিত ভয়, তা জমিতে 
আবার ফিরিয়ে দিতে না পারলে জমির স্থাস্থ্যহানি অর্থাৎ ফলনে 
ঘাটতি দেখ! দেয়। জমির এই ক্ষয় অনেকে রাসায়নিক সার দিয়ে 
পুষিয়ে নিতে চান। কিন্তু জমিতে যদি জৈব পদার্থের ঘাটতি থাকে 
তাহলে শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহার করে যথাযথ সুফল আদায় কর! 
সম্ভব নয়। 

এই অবস্থায় মাটির উৎপাদন ক্ষমতা! বাড়াতে হলে চাই পর্যাপ্ত 
পরিমাণে জৈব সার। গোবর বা কম্পোষ্ট সার জমিতে দিতে পারলে 
ফলন ভাল হয় একথ! কৃষক মাত্রেই বোঝেন। কিন্তু অনেকেই 
প্রয়োজন মত গোবর বা কম্পোষ্ট সার যোগাড় করে উঠতে পারেন 
ন1। যার! এই সার জমির দরকার মত দিয়ে উঠতে পারেন না তারা 
সবুজ সার দিয়ে মাটির এই ক্ষয় পূরণ করে জমির উর্বরতা বাড়াতে 
পারেন। সবুজ সার মাটির পক্ষে খুবই ভাল। মাটির গুণাগুণ 
বাড়াতে এই সার নানাভাবে সাহায্য করে। যেমন মাটির জল ধারণ 
ক্ষমতা বাড়ায়। মাটিতে জল ও বাতাস ভালভাবে চলাচল করতে 
সাহায্য করে। প্রদত্ত রাসায়নিক সারের উৎকধ বাড়ায়। অজৈব 
রাসায়নিক পদার্থগুলিকে গাছের সহজলভ্য খাদ্য উপাদানে পরিবতিত 
করে। জমি থেকে গাছের খাবার নষ্ট হয়ে যেতে দেয় না| ইত্যাদি । 

আমাদের দেশে সবুজ সারের চাষ করে সেই গাছ মাটিতে মিশিয়ে 
দিয়ে আমন ধানের চাষ অনেকে করে থাকেন। এখনতে। সেচপ্র1% 
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এলাকায় বছরে একাধিক শস্ত সকলেই করছেন । 
এইসব কৃষকদেরই বিশেষ করে জমিতে বেশী করে 
কম্পোষ্ট বা সবুজ সারের ব্যবস্থা! কর! দরকার । 
সবুজ সার হিসাবে ধইঞ্চ একটি অতি চলতি 
গাঁছ। ধইঞ্চ! ছাঁড়াও অন্য ফসলের চাষও করা 
যায়। তবে এরজন্য এমন ফসল বেছে নিতে 
হবে, যার বাড় খুব দ্রুত; যথেষ্ট কচি পাত! ধরে 
এমন গাছ । তবে সবুজ সার হিসাবে এমন শস্য 
বাছা উচিত যাতে তাদের গুটির মাধ্যমে মাটিতে 
নাইট্রোজেন ধরে রাখতে পারে। 


কৃষকদের এ বিষয়ে নজর দিতে অনুরোধ 
করছি। শুধুখাছ্াশস্ত একের পর এক চাষ 
ন! করে, ছুটি শস্তের মাঝে একট! সবুজ সারের 
চাষ করে মাটির স্বাস্থ্য বাড়ানোর চেষ্টা! করলে 
আখেরে স্থফল অনেক বেশী পাওয়া যাবে। 
মাটির স্বাস্থ্যের দিকে না চাইলে মাটিও একদিন 
কঠিন নিক্ষল! হয়ে যাবে । শস্য পর্ধায়ের মধ্যে 
সবুজ সারের চাষ কখন করবেন--সেট! গ্রাম- 
সেবক ব! কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কৃষকরা! যেন 
পরামর্শ করেন। 


রক 





নদীয়া জেলার হরিণঘ1ট।__হরিণঘাটার 
গ্রাম হাপানিয়-হাপানিয়ার কৃষক গণেশ 
সরকার। গণেশ সরকারের ঠিকানা এই । কিন্তু 
এই ঠিকানার প্রয়োজনইব! কি এমন ! আছে-_ 
প্রয়োজন আছে। মাত্র ৫৮ শতক জমিতে সার! 
বছর চাষ করে যে কৃষক নিছক শস্ত পর্যায় চিন্তা) 
চাষ প্রথ| এবং নিষ্ঠার জোরে তেরে! হাজার টাক! 
লাভ করতে পারেন, সেই কৃষকের ঠিকানা, 
পরিচয় এবং কাগুকীতির সন্ধান চাই বৈ কি! 

আসলে বৈশাখ থেকে পরের বছরের জট) 
এই চোদ্দ মাস গণেশ সরকার ৫৮ শতক জমিতে 
পেঁপে, বরবটি ও লঙ্কার চাষ করেছেন। ১৩৮৩ 
সালে এই চাষে তার মোদ্দা খরচ পড়েছে মাত্র 
এক হাজার টাক1!। আর এই এক হাজার ঢেলে 
দিয়ে লাভের জালে তুলে এনেছেন তের হাজার 
দশ টাক]। 

পেঁপে লাগিয়েছেন ১৩৮৩ সালের ১ল! 
বোশেখ। মাত্র ৬০০টি গাছ। ফলন পেয়েছেন 
৫৪৫ মণ। আর বিক্রী করে পেলেন দশ হাজার 
ন'শত টাক । ৫৮ শতক জমি কিন্তু এক পেঁপের 
জন্যই বাঁধ! পড়ে রইল ন।। পেপে লাগানোর 
এক মাস পরে অর্থাৎ ১লা জ্যোষ্ঠে পেপে গাছের 
ফাকে ফাকে লাগানো হয়ে গেল বরবটি । ফলন 
হোল এক হাজার পঞ্চাশ কেজি। যে জমি 
পেঁপের জন্যেই আজ্ঞ।বহ হয়ে বৎসরাস্তে তের 
হাজার দশ টাক! কৃষককে সেলামী দিয়ে খালাস 
হোত, সে জমি উপরি পাঁচশ টাকা নজরান! 
দিল। অর্থ।ং বরবটি থেকে লাভ হোল পাচ শ 
টক! । তারপর ওই জমিতে বাধল লঙ্কাকাণ্ড ৷ 
গণেশ সরকার জমির চূড়ান্ত ব্যবহার জানেন। 
জানেন নির্দিষ্ট জমি থেকে চূড়ান্ত লাভের পথটি । 
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তিনি প্রথমে মাত্র ৮ শতক জমিতেই লঙ্ক। লাগিয়ে 
ফলন পান ৩০৫ কেজি। লঙ্কায় গণেশভাই 
পান ছ’শ টাক! লাভের দক্ষিণ! । কিন্তু ওখানেই 
শেষ নয়। গ্রীসরকার মাঘ মাস পড়তেই পুরে! 
৫৮ শতকে আবার করলেন লঙ্কার চাষ। এবার 
পেলেন এক হাজার দশ টাকা । অবাক আরো 
হতে হয় গণেশ সরকারের কথ! শুনলে । বলছেন, 
বৃষ্টিতে নাকি লঙ্ক। গাছের খুব ক্ষতি হয়েছে। তা 
ন! হলে আরে! তিন চার হাজার টাক! লঙ্কার 
দৌলতে"নাকি তিনি পেতেন। 

যাই হোক, কৃষিতে এই যাছুকরী বুদ্ধির এক 
নায়ক গণেশ সরকার তাহলে ৫৮ শতক থেকে 
পেঁপে, বরবটি ও লঙ্কার দৌলতে চোদ্দ মাসে 
পেলেন তেরে! হাজার দশ টাক! । 

আমরা ইদানীং কালে প্রগতি কথাট! এনতার 
শুনি। হঠাৎ অধিক ফলনশীল ধান করে একরে 


ক ষিতে যাদৃকরী বুদ্ধির এক নায়ক গণেশ চন্দ 
সরকার ৫৮ শতক জমি থেকে পেলেন চোদ্দ 
মাসে তেরে। হাজার দশ টাক । 


ভাল ফলন পেলেও প্রগতিশীল কৃষক বলি 
আবার ধনপতি বড় কৃষককেও বলি প্রগতিশীল। 
কিন্তু প্রগতিশীল কথাট। বোধহয় এসবে যুৎসই 
হয় না। প্রগতি অনেকট। চিন্তার সঙ্গে সম্পকিত। 
যে কৃষক পুরোনে। জীর্ণ অভ্যাসের পথ ছেড়ে 
দিয়ে কল্যাণের এবং স্থপ্টির নবতন পথে অভিযাত্রী 
হয় সেই প্রগতিশীল কৃষক । যার মধ্যে দূরদশিত। 
আছে, সংস্কারের প্রতি আঘাত হানার শক্তি 
আছে সেই প্রগতিশীল । সেদিক থেকে গনেশ 
সরকার প্রগতিশীল বৈ কি। ৫৮ শতক জমিকে 
থোড় বড়ি খাড়। খাড়া বড়ি থোড় করে জীর্ণ 
অন্ধকারে হাটবার কৃষক নন তিনি। তাই নতুন - 
শস্য পর্যায় চিন্তা! করেছেন, নতুন চাষ প্রথ। 
আয়ন্ত করেছেন। এই প্রগতি মানসিকতার 
জন্যেই তার অতটুকু জমি থেকে তেরো হাজারের 
ওপর আয়। 


(কনক কমল চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত 
তথা থেকে চিদানন্দ গোস্বামী কর্তৃক লিখিত ) 


টি) 


Iণে মহাকাব্যে শাপমোৌচনের নজিরের 
কমতি নেই । শাপমোচন আজে! হয়। যন্ত্রণার 
পাল! বদল হয়, সুখের পাল। পড়ে। অবক্ষয় 
পালা বদলায়, পাল! সুরু হয় সৃষ্টির । দেবতার 
অলৌকিক বরেই নয়, অবতারের চরণস্পর্শেও না। 


_ শাপমুক্তি ঘটে একালে। 


বলছিলাম পুণ্যতীর্থ নবদ্বীপেরই এক গ্রাম 
চরকাষ্ঠশালির কথা। পাপাচারী দুৰ্জন এবং - 
কুষ্ঠাক্রাস্ত চণ্ডালের মুক্তি ঘটিয়েছিলেন মহাপ্রভু 
শ্রচৈতন্য নবদ্বীপেই। এবং নবদ্বীপেই এক চরম 
অভিশাপে ভুগছে ব্যাধিজর্জর চরকাষ্ঠশালি। 
ভুগছে প্রায় তেইশ শ’ কৃষক পরিবার । সঙ্কটের 
ছোবল খেয়ে দুঃখের বিষ যন্ত্রণায় চরকাষ্ঠশালি 








কাতর। তার জন্যে আজ আমাদের বড় 
প্রয়োজন বিষদ্প কোনে কিছুর । রাজ্য সরকারও 
ভেবেছে; চেষ্ট। করেছে বিষ ঝারাতে, সঙ্কটমোচন 
করতে। বৈরী প্রকৃতিকে কল্যাণী করে তুলতে 
চেয়েছে। ইচ্ছামাত্রই সিদ্ধি হয়ত হাতের মুঠোয় 
সবদ! আসে না, কিন্তু শুভঙ্কর ইচ্ছাকে বাস্তবে 


রূপ দেবার প্রয়াসে রাজ্য সরকারেরও উদ্যম 
দ্বিধাহীন। 
গায়ের জল ছবিটা! দেখা! দরকার। পুরে! 


গ্রাম জুড়ে অসেচ জমি ৷ বৃষ্টির ভরসায় ছিটিয়ে 
আউশ করে। খর! হলে মার খায়। খরিফের 
সঙ্কট তীত্র। বিপদ সেই গুরগুরিয়া খালকে 
নিয়েই। নাটকে ভিলেন বা কপট চরিত্রের 
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মতোই ওই গুরগুরিয়। খালের সর্বনাশ! ভূমিকা 
. কাষ্ঠশালির বুকে। হ্যা, বর্ষায় ওই গুরগুরিয়। 
খাল শুধু নিজে ডোবে না, তল্লাটকে তল্লাট 
ডোবায়, যাতনা ছড়ায় তেইশশ' কৃষক পরিবারে। 
খালের অবাধ যৌগ আবার যারতার সঙ্গে লয়, 
খোদ গঙ্গার সঙ্গে । নবদ্বীপ ব্লক কর্তৃপক্ষ বাধ 
দিয়ে বাগ মানাতে চেয়েছে খালকে । তাতেও 
যদি কৃষকর! কিছু করতে পারে । কিন্ত উদ্াম 
জলেই গেছে। সব চেষ্টা জলের তোড়ে জলেই 
গেছে। কাষ্ঠশালির জমি তখন জলে ডুবে 
সমুদ্দর । কৃষকদের জোর বরাত, গত বছর বাধ 
ভাঙেনি প্রাক খরিফের আউশ পাট তোল! 
অব্দি । কিন্তু তারপর আমন আর পার পেল না। 
ভাদ্রেই বাঁধের ভাঙন এবং জল থৈ থৈ আট 
হাজার একরে কৃষকের মরণ আর কি! 

দুর্ভাগ্যের তীর বেঁধ! কৃষকর! সমূহ ক্ষত 
নিরাময়ে এখন একটি জিনিসই চায়। নষ্টের 
গোঁড়। ওই গুরগুরিয়াকে শাসন কর! হোক, 
অবাধ্য গুরগুরিয়াকে বাধ্য করা হোক, দাবী এই । 
আর দাবী, ওই নাশক খালের মুখে অচিরে, 
ন্ইস্‌ গেট হোক। গুরগুরিয়া তখন সুর স্বর 
করে সেবা কাজে এগিয়ে আসবে । খালের 
পুনঃসংস্কার সমেত সৃইস্‌ গেট তৈরির খরচ 
সাকুল্যে নাকি প্রায় এক কোটি টাকা । এক 
কোটি টাকার বদল! গুরগুরিয়ার চরিত্র 
পাণ্টাবে_-একটা বিরাট সম্ভাবনাময় অঞ্চল 
বীচবে। 

চরকাষ্ঠশালির এপারে গঞ্জডাঙা, নিদয়। গ্রাম 
( রুদ্রপাড়। মৌজ। ), মৌজ! শক্ধরপুর, ইদ্রাকপুর, 
বামুনপুকুর এবং ওপারে নাকাশিপাড়! ব্লকের 
মুরাগাছ।, বিশ্বগ্র'ম; ধুবুলিয়! ব্লকের বেলপুকুর 


সাধনপাড়া ইত্যাদি মিলিয়ে আট হাজার একর 
কৃষি জমি। ছুধিনীত ওই খালকে চরিত্র শোধন 
করে কাজে লাগাতে পারলে আট হাজার একরে 
বছরে মোট তিনটি শস্তে প্রায় ছু কোটি টাকার 
ফসল তৈরি হয়ে আসবে । চরকাষ্ঠশালি সহজেই 
সম্পদশালী হয়ে উঠবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ যেমন 
হবে, তেমনি ল্ইস গেট দিয়ে প্রয়োজন মতে! 
খরিফে কি রবিতে সেচের অব্যাহত জলধারাঁও 
পাওয়া যাবে। তাছাড়া লিফট ইরিগেশনও 
সম্ভব ওই খাল থেকে। আর? গুরগুরিয়! 
থেকে আরে! কাজ পাওয়া! যেতে পারে কিন্তু। 
যোগাযোগের কথা বলছি। খালের এপারে 
ওপারে যোগাযোগ নেই কোনে! । ওদিকে দশ 
হাজার লোক আর এপারে গোট! নবদ্ধীপের 
কিংব! এমনকি বামুনপুকুর মায়াপুরের লোকের 
বিচ্ছিন্ন অবস্থা! ॥ অধিবাসীরা বলেন, ন! হয় 
একট! কাঠের পুলও হোক না। আমাদের 
চাষবাসেও বাঁচার পথ হয়ে যাবে। অস্বীকার 
কর। যায় না, কৃষিপণ্য বিপণনের জন্তেই হোক, 
আর বীজ সার ওষুধ যন্ত্রপাতি আনা নেয়! ইত্যাদির 
প্রয়োজনেই হোক, যোগাযোগ চালু হোলে কৃষির 
উন্নতির পথ স্থগম হবে। 

বর্তমানে রবিতে মুস্বরী আর কলাই হয়। 
জমির স্বাভাবিক রসই ভরস! ৷ আর অন্য কিছু 
চাষে জল দরকার হলে স্যালে৷ আছে যাদের 
তারাই পায় । গোট! সাতেক ডিজেলচালিত 
স্থালো আছে কৃষকদের নিজেদের ৷ স্যালে! 
বেড়ে উঠলে সঙ্কট কমবে ৷ নদীয়া সমবায় ভূমি 
উন্নয়ন ব্যাঙ্ক হালে নবন্বীপের জন্যে দেড়শ স্তালে! 
মঞ্জুর করেছে। নবদ্বীপ ব্লক কর্তৃপক্ষ ওই দেড়শ 
থেকেই গোট! যাটেক স্যালে! ( দশটি গুচ্ছ ধরে 
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নিয়ে) এ কাষ্ঠশালিতে করতে চাইছেন। 
নিঃসন্দেহে ভরসার কথা । এবং এতে অন্ততঃ 
পাচশ একর বাঁচবে জল পেয়ে। আর লিফট 
ইরিগেশনও রবিচাষে সাহায্য করবে যথেষ্ট। 
কিন্ত সি-এল-ডি-বির দেয়া খণে স্তালে। 
করার জন্যে নবদ্ধীপের কৃষকদের ঝৌকে একটু 
কমতি দেখ! যাচ্ছিল যেন। বি-ডি-ও গ্রীদিলীপ 
সিংহ বলছেন, “দিনের পর দিন বুঝিয়েও 
কৃষকদের উদ্ভোগী কর! যাচ্ছে না।” কারণ? 
বি-ডি-ও বললেন, “ওর! বি-ডি-ও অফিস থেকে 
সরকারী লোনের দিকে ঝুঁকে আছেন। যদি 
পরে সরকারী খণের টাক! আর ফেরৎ দিতে না 
হয়, এই আশায় ব্যাঙ্কের কাছে ঘেঁধছেন না । 
পরে তে! মি-এল-ডি-বি হাতের পাচ রইলোই। 
আর এই অবস্থার সুযোগ লুটছে ধূর্ত মহাজন ।” 





এ-ই-ও বললেন, “বহু চেষ্টায় সি-এল-ডি-বির 
লোনে উৎসাহী কৃষকদের একটি তালিকা কর! 
গেছে। নাম পাওয়া গেছে মাত্র ১৫ জনের । 
অথচ মি-এল-ডি-বির খণ নিয়ে কৃষকরা অবস্থা 
পাণ্টে ফেলতে পারেন ইচ্ছে করলে ।” 
চরকাষ্ঠশালির আট হাজার একরে ছু কোটি 
টাকার ফসলের বিপদ ভগ্ন প্রয়োজনের কথাই 
এ আলোচনার মুখ্যকথ।। খালসংস্কার, ল,ইস 
গেট, লিফট ইরিগেশন, যোগাযোগের পুল, 
সি-এল-ডি-বির খণে কৃষকদের স্যাঁলো৷ এইসব 
সিঁড়ি বেয়ে চরকাষ্ঠশালি সৌঁভাগ্যশালী তয়ে 
উঠতে পারে এমন সম্ভাবনা উজ্জল । এভাবেই 
চরকাষ্ঠশালির শাপমোচন সম্ভব) তেইশ শ’ কৃষক 
পরিবারের পুনরুজ্জীবন সম্ভব এবং দু কোটি 
টাকার ফসল স্বয়স্তরতার গোলায় রাখা সম্ভব । 


(বারে ধানের মারাত্মক কীর্টশত্রু 
বাদামী শোষক পোকা 


ধান চাষ ধরাই করে থাকেন অল্পবিস্তর 
রোগপৌকার উপদ্রব তার! পেয়েও থাকেন। ডঃ দিলীপ কুমার নাথ ও সলিল চক্র সেন 
কিন্তু ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে কেরাল৷ এবং 
১৯৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার খানা- 
কুলে যে পোকাঁকে “পেকে ঠ। ধানে মই পড়া”র 
মত বিরাট ক্ষতিকারক ভূমিকায় দেখা গেছে, 
সেই বাদামী শোষক পোকার নাম এখন 
লোকের মুখে মুখে ফিরছে । সীমিত জমিতে 
বেশী ফলন পাওয়ার জন্য আমাদের অধিক 
ফলনশীল ধানের চাষ করতেই হয়, উপযুক্ত 
পরিমাণে সেচ ও সার দিতেই হয় এবং তারজনণ্ 
ধানের জমিতে যে অবস্থ। সৃষ্টি হয় ত| পোকার 
ংশবৃদ্ধির সহায়কও হয়। তাই নিরন্তর নজর 
ন। রাখলে এবং সময়মত ওষুধ দিয়ে তাকে মারার 
ব্যবস্থ। ন৷ করলে পোকার সংখ্যা এবং তাদের 
রস শুষে খাওয়াজনিত ফসলের ক্ষতি হাতের 
বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবন!। আগে জানা 
ছিল বোরে। মরস্থুমে খানাকুলেই এই পোকার 
প্রাদুর্ভাব, কিন্তু এখন মেদিনীপুর, মুশিদাবাদ ও 
দক্ষিণ ২9 পরগণার কয়েকটি অঞ্চলেও এদের 
মারাত্মক ভূমিক! দেখ! গেছে। আরও ভাবনার 
বিষয়-_খরিফ মরম্থমেও এরা বেশ ক্ষতি করতে 
শুরু করেছে। 








পন্য গবেষণ| কেন, চু ঢুড।' চগলী । 


কথায় বলে--শক্রকে চিনলে তাকে অর্ধেক 
কন্ত! কর! যায়। এই পোক! কেমন দেখতে ? 
মাঠে চট করে একে কী করে চেন! যাবে ? সেসব 
প্রশ্যের জবাব জেনে রাখ! দরকার। 

অন্যান্য শোষক পোকার মত বাদামী শোষক 
পোকাও খুব ছোট। এদের গায়ের রঙ ধূসর 
_ বাদামী এবং পাখা স্বচ্ছ । সচরাচর অন্য জমি 
থেকে উড়ে আসে এবং গাছের রস গুষে খায়। 
গাছ থেকে গাছে এর! লাফিয়ে চলে। একটু 
বিরক্ত হলে দ্রুত পাশে সরে যায়। গাছের রস 
যখন অবাধে শুষে খেতে শুরু করে তখন তাড়া- 
তাড়ি বংশবিস্তারও করে এবং তখন অধিকাংশের 
পাখ! থাকে মনলুলে| । গরমের সময় মাত্র ১২ দিনের 
মধ্যে নতুন বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এসব 
ব্যাপারে ছুটে! বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখার 
মত £ 

১) ধানের শিষ অ।স।র সময় এদের প্রাদুর্ভাব 
হয়। চৈত্রের শেষ বা বৈশাখের প্রথম দিকে এ 
পোকার ঝাঁক ফসলে দেখা যায়। 

২) এর! ধানগাছের গোড়ার দিকে ক্ষেতের 
জলের কাছাকাছি থাকে । তাই চট করে বোঝা 
মুস্কিল__এর1 ফসলে আছে কি নেই। যেখানে 
গাছের ঝাড় বেশী এবং গছ ঘন করে লাগানো, 
সেখানে ফসলে বিরাট ক্ষতি হওয়ার আগেই এই 
পোকার উপস্থিতি জানতে হলে গাছকে হাত 
দিয়ে নুইয়ে গোড়ার দিকে নজর দিতে হবে। 

ফসলে পোকা-পড়ার বিষয়ে তীক্ষ নজর 
রাখলে সময়মত ওষুধ ছিটিয়ে পোকার ধ্বংসাত্মক 
শক্তিকে অনেকখানি দমন করা যায়। এজন্য 
একটি জমির বিভিন্ন স্থানে এদের খোজ! দরকার ৷ 
এর জন্য সপ্তাহে ছুই দিন বিঘা পিছু একজন 


বসুন্ধরা! £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৪ 


লোককে ঘণ্টাখানেক সময় ব্যয় করতে হবে। 

পোকার ঝাঁক প্রথমে জমির যে কোন দিকে 
অল্প কয়েকটি গাছকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত 
গাছের পাতা অচিরে বিবর্ণ হয়ে ঝলসে যায়। 
সেই জায়গা থেকে পোকা পাশের গাছগুলির 
মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঝলসানে৷ অবস্থা গরুর 
গাড়ীর চাকার মত গোল হয়ে দ্রুত বাড়তে 
থাকে । ৩৪ দিনের মধ্যে পুরে! মাঠের ফসল 
বিবর্ণ ধূসর রঙ নিয়ে ঝলসে যায় এবং গাছ মরে 
নুয়ে পড়ে। এঁ অবস্থায় এক একটি গাছে কয়েক 
শ' পোকা থাকে। গরমের সময় এই রকম মারাত্মক 
ক্ষতিহয় এবং গাছের অবস্থ। অনুসারে ১০-_-৭* 
শতাংশ লোকসান হতে পারে। 

পোকা মহামারীরূপে দেখা দেবার জন্য যে 
অবস্থা দায়ী তা হল £ 

ক) পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থায় ঘন করে চার! 
লাগিয়ে বেশী বিয়ান ছাড়ার ধানের জাত ( যথ। 
জয়া, আই-আর-৮ ইত্যাদি ) চাষ কর1। এরজন্য 
জমিতে হাওয়া চলাচল করতে পারে না এবং 
গাছের গোড়ায় আর্র আবহাওয়া সৃট্টি হয়। 

খ) মাটি পরীক্ষা না করে অত্যধিক পরিমাণে 
নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ। 

গ) ফসলে পোকার অবস্থ! না জেনে 
ফসলের প্রাথমিক অবস্থায় বারবার স্পর্শবিষ 
ছেটানে! কিন্তু শিষ আসার সময় হলে কোন 
ওষুধ না ছেটানে! | 

খানাকুলের মত অঞ্চলে যেখানে বর্ষার 
মরস্মে প্রায়ই বন্যা হয় এবং বোরে। ধানের 
চাষই একমাত্র ভরসা সেখানে বেশী ফলন 
পাওয়ার জন্য ওপরের প্রথম ছুটি ব্যবস্থার দিকে 
কুষকরা ঝুঁকে থাকেন। এর ফলে গাছের বাড় 


৯৯ 


বসুদ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য। 


ও ঝাড় যেমন খুব ভাল হয় তেমনি পোকার 
দিকের পাল্লাও ঝুলে পড়ে। এখন দেখ! যাক 
শেষোক্ত ব্যবস্থায় পোকার প্রাদুর্ভাব হয় কেন? 
কারণ হচ্ছেঃ লম্বা! পা) সবুজ দেহ__-অনেকট। 
গন্ধি পোকার ছোট জাতের মত পোক। (নাম 
যার কারটোরিনাস ) বাদামী শোষক পোকার 
ডিম ও বাচ্চা খেয়ে তাঁদের সংখ্যা বেশ কমিয়ে 
ফেলে। ফসলের প্রথম অবস্থায় প্রতি ২০টি 
বাদামী শোষক পোকা পিছু যদি একটাও এই 
পোকা জমিতে থাকে, সেই জমিতে ভয়ের কিছু 
নই । এই কারটোরিনাস্‌ সম্পূর্ণ আমিষাশী 
অর্থাৎ এর! কখনো! গাছের ক্ষতি করে না। 
ফগলের প্রাথমিক অবস্থায় বারবার স্পর্শবিষ 
ছালে এরাও মারা পড়ে । এ ছাড় বন্যার 
উঠ এমনিতেই আমাদের এই বন্ধু পোকাগুলি 
+" ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নানান জাতের মাকড়শাও 
বাদামী শোষক পোকার বড় শক্ত । এই বন্ধু 
পোকামাকড় যখন জমিতে কমে যায় তখন প্ষৃতি- 
কারক পোকা! ক্রত বংশ বিস্তার করে ফসলের 
ম'রাত্মক ক্ষতি করে। 
ওষুধ ছিটিয়ে পোকার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে 
হজে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নেওয়। দরকার £ 
১) চারা লাগাবার ৩০ দিনের মধ্যে গাছ 
পিছু যদি ২--৩টি ধাড়ি পোকা দেখ! যায় এবং 
তারসঙ্গে কারটোরিনাস্ও থাকে তবে ওষুধ 
ছটানোর দরকার নেই বিশেষ করে ফাল্গুনের 
প্রথম দিকে। কিন্তু জমিতে মাজর! পোক! 
কলে এই অবস্থায় ফুরাডান ৩জি একরে 
“কজি হাতে ছেটাতে হবে। 
২) ৩০ থেকে ৫০_-৬* দিনের মাথায় গাছে 
পাকার সংখ্য। যদি ১৫__২০টি হয় ( তার মধ্যে 


বেশী যদি মুলে! পাখাওয়াল। থাকে ) এবং একটু 
গরম পড়তে শুরু করে তখন আর কারটোরি- 
নাসের ভরসায় থাক! যাবে না। তখন ওষুধ 
স্প্রে করতে হবে। ওষুধ দিতে হবে: 

সেভিন ৫০ শতাংশ (জলে গোল! )-_প্রতি 
লিটার জলে ২'৫ গ্রাম বা নুভাক্রন ৪* শতাংশ 
_ প্রতি লিটার জলে ১ মিলিলিটার হারে। 

বিঘা পিছু ওষুধ মেশানে। জল লাগবে 
১২০ লিটার। ওষুধ ছেটানোর সময় বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে গাছের গোড়াতেও 
ওষুধ পোৌঁছায়। তা না! হলে ওষুধ ছিটিয়েও 
কোন ফল পাওয়া যাবে না। বিকালে ওষুধ 
ছেটাতে হবে। গাছের চার পীচটি সারির পর 
একটি সারি স্প্রেয়ার নিয়ে চলাচলের জন্য নষ্ট 
হতে পারে। 

৩) গাছে শিষ আসার সময় হলে বিশেষ 
সতর্কত। নিতে হবে । তখন যদি শুকনে। ও গরম 
আবহাওয়া! থাকে তবে গাছে ২--৩টি বাচ্চা বা 
পূর্ণাঙ্গ পোক! দেখ! দিলেই স্প্রে করা দরকার 
হবে। একবার স্প্রে করার পর ১০ দিন পর পর 
স্প্রে করতে হতে পারে। তবে যে কোন স্প্রে 
করার আগে জমিতে পোক! আছে কি নেই সেই 
বুঝে স্প্রে কর! দরকার । 

৪) ধানে দুধ আসার সময় স্প্রে করার দরকার 
হলে নুভাক্রণ ব্যবহার করা চলবে না। ভাল 
হয় তখন যদি বি-এইচ-সি ১০ শতাংশ বা 
সাঁইথিয়ন ৫ শতাংশ গুঁড়ো বিকালের দিকে 
জমিতে ডাস্টার দিয়ে ছড়ানে। যায়। 

যে সব অঞ্চলে বাদামী শোষক পোকার 
প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, সেই সব অঞ্চলে ওষুধ 
ছেটানো! ছাড়াও নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি এই 
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পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে বিশেষ ফলগ্রদ : 

১) যে সব জাতের ধানে এই পোকার 
আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমত। আছে, 
যেমন এম-আর ১৫২৩, এম-আর ১৫৫০, 
আই-আর ৩০, ইত্যাদি, সেই সব ধানের বীজ 
চাষের জন্য ব্যবহার কর।। 

২) তাড়াতাড়ি পেকে ওঠে, যেমন জে-এস 
৫২-১০২, সেই সব ধান বোরো মরস্্রমের 
গোড়ার দিকেই লাগিয়ে দেওয়। 

৩) বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে 
চার! রোয়ার কাজ শেষ কর! । 

৪) মাটি পরীক্ষ! করে সার দেওয়। | রোয়ার 
সময় £ ভাগ নাইট্রোজেন দিয়ে বাকী £& ভাগের 


ই ভাগ চার! রোয়ার ২৫--৩* দিনের মধ্যে এবং 
& ভাগ ধানে মুকুল আসার সময় দেওয়!। এ ছা'ড়া 
রোয়ার সময় পটাশ সারও দেওয়া দরকার । 

৫) ঘন করে চারা না লাগানো । জমিতে 
চারার সংখা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সারিতে নিডিষ্ 
দূরত্বে ( যেমন ৬ ইঞ্চি ৯ ইঞ্চি) লাগানে।। 

৬) প্রতি চার / পাচ সারির পর একটি 
সারিতে চার! ন! লাগিয়ে ভবিষ্যতে জমির পোকা 
দেখবার জন্য এবং স্প্রেয়ার নিয়ে চলাচলের জন্য 
ফাক রেখে দেওয়।। 

৭) ফসল পেকে ওঠার মুখে পোক! লাগলে 
এবং ওষুধ দেওয়াতে অসুবিধা থাকলে জমির জল 
শুকোতে দিয়ে ফসল তাড়াতাড়ি কেটে ফেল! । 


১৩ 


কে! ৩১৩, মাঝারি জাত--কে। ৫২৭ এবং নাবি 


জাত---কে। ৪১৯। কিন্ত ব্যাপক হারে রোগের 
আক্রমণের জন্য এসব জাতের চাষ আর এখন 
প্রায় নেইই। নদীয়! জেলার বেধুয়াডহরীর 
আখ গবেষণ! কেন্দ্র থেকে কয়েকটি উন্নত জাত 
চাষের জন্য ছাড়া হয়েছে। তবে ভাল ফলন 
পেতে হলে কেবলমাত্র উন্নত জাতের চাষ করলেই 
চলবে না; উপযুক্ত জমিতে ঠিকমত সার দিলে, 
ভালভাবে পরিচর্যা করলে ও সময়ে রোগ পোকার 
আক্রমণ সম্বন্ধে সাবধান হলে তবেই ভাল 
ফলন পাওয়। যাবে। কিভাবে আখ চাষ করলে 
ভাল ফলন পাবেন সে সম্বন্ধে এবার আলোচন৷ 
কর! যাক। 
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আখ চাবে 


পভ 
খাটে 





বীজ আথ 
জলদি জাত: কে! ৯৯৭, কে| ৬২০১০ 
মাঝারি জাত: কো ৮০১, কো! ৮৪২, 
কো ৬৩০১৫ । 

নাবি জাত: কে! ১১৩২, কো! ১২৩২। 

উন্নত জাতের রোগমুক্ত বীজ জেল! কৃষি 
অফিস, রক অফিস অথব! নার্শারী প্রদর্শনী ক্ষেত্র 
থেকে পাওয়া ষাবে। 
ৰীজের হার 

একর প্রতি ২* থেকে ৩০ কুইন্টাল। প্রতি 
টুকরে! বীজ-আখে ৩টি সতেজ চোখ থাকবে। 
চোখগুলিতে য়েন কোনরকম আঘাত না লাগে। 
নালায় বসানোর আগে বীজ-আখ ৮ ঘণ্টা জলে 
ডুবিয়ে রাখুন। সম্ভব হলে হাপরে রেখে 'কল' 
ব। “ফৌড়' বের করে নিন। 


সর, 





তি... Et 


বাজ শোধন 
৪ লিটার জলে ১০০ গ্রাম এরিটন-৬ বা 
টেফাসন-৬ মিশিয়ে বীজ-আখগুলি ডুবিয়ে তুলে 


ছায়ায় শুকিয়ে নিন। একর প্রতি ওষুধ লাগবে 
এক কেজি ও সময় লাগবে ২* মিনিট । 
বসানোর সময় 


বছরে দুবার আখ বসান যায় (১) কাতিক- 
অগ্রাণ (২) ফাগ্ুন-চৈত। তবে এ রাজ্যে বেশীর 
ভাগ জায়গাতেই ফাগুন-চৈত মাসে আখ লাগানো 
হয়। কিন্তু কাঁতিক-অধ্াণে আখ লাগালে ফলন 
বেশী পাওয়া যাঁয়। তাছাড়া অন্য সুবিধ। হলে 
বর্ধার পরে মাটিতে রস বেশী থাকায় সেচ 
কম দিতে হয়। আখের ফৌঁড় ভালভাবে বার 
হয়। ঝাড় বেশী হয় ও ফলন ভাল পাওয়া যাঁয়। 
গ্রীষ্মকাল আসার আগে আখ বেড়ে ওঠে বলে 
খরায় আখ কম মরে। আখের সাথী ফসল 
হিসাবে সরষে, আলু ইত্যাদির চাষ কর! যাঁয়। 
জমি তৈরি 

দু বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে তিন ফুট দূরে দূরে 
এক ফুট চওড়া ও ন ইঞ্চি গভীর করে নাল! 
কাটুন। ছুটি নালার মাঝে সাথী ফসল চাষ 
করলে লাভবান হবেন। 
সার দেওয়া 

ভাল ফলন পেতে একর প্রতি ২৫--৩* গ:ড়ী 
গোবর বা কম্পোষ্ট সার, ৬৪ কেজি নাইট্রোজেন, 
২৪ কেজি ফসফেট ও ২৪ কেজি পটাশ সারের 
দরক1র। গোবর বা কম্পোষ্ট সার অর্ধেক চাষের 
সময় ও বাকী অর্ধেক নালায় দিতে হবে। ২৪ 
কেজি ফসফেট, ২৪ কেজি পটাশ ও ২৪ কেজি 
নাইট্রোজেন নালাতে দিয়ে মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে দিন। 


বন্বদ্ধরা £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৪ 


আখ বসানো 

আখের টুকরোর চোখগুলি পাশে রেখে 
একটির পর একটি নালাতে বসাতে হবে। মাঝে 
কোন ফাক থাকবে না। লিনডেন ২০ শতাংশ 
একর প্রতি দু লিটার ৬০০ লিটার জলে গুলে 
ঝাঝরি দিয়ে বীজ-আখের ওপর ছিটিয়ে দিতে 
হবে। লিনডেন না পেলে অলভ্রেক্স, ৫ শতাংশ 
গুড়ো একর প্রতি ৯ কেজি হারে নালাতে ছড়িয়ে 
দিন। এতে উই ও মাজর1 পোক। দমন হবে। 
এখন বীজ আখের ওপর ছু ইঞ্চি পুরু করে মাটি 
চাপ! দিন যাতে ন'লার রস শুকিয়ে না যাঁয়। 
চাপান সার 

আখ বসানোর ৪৫ দিন পরে বাকী নাই- 
ট্রেজেন সারের অর্ধেক (২০ কেজি) ও ৯০ দিন 
পরে আর অর্ধেক (২* কেজি) নাইট্রে'জেন সার 
জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। 
সেচ 

বর্ষার আগে অবস্থ! বুঝে ১৫ দিন অস্তুর সেচ 
দিন। বর্ষার পরে জমির অবস্থ! বুঝে একমাস 
অন্তর (সেচ দিন। আখ কাটার একমাস অংগে 
থেকে সেচ বন্ধ করে দিন। 
পরিচর্যা 

(১) চার! বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাপান 
সার দেবার পর বেশী করে ম:টি তুলে ভেলি বেধে 
দিন যাতে গোড়ায় জল না জমে। 

(২) আখের শুকনো পাত৷ ছাড়িয়ে এ পাত৷ 
দিয়ে ছু সারির আখ বধুন হাতে পড়ে না হায়। 
আখ কাটা 

রিফাক্টোমিটার যন্থের স'হাযো কোন জাতের 
আখ কখন কাটার উপযুক্ত হয় তা জানা হায়। 
চিনিকল এলাকায় এই হন্থের স'হ'য্য নিন। 


৯৫ 


বস্ুদ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্যা 


আখের রোগ ও পোকা 
আখে ডোরাধসা, ছিপটি ভুস! রোগ এবং 
উই, মাজরা) ডগ! ও শেকড় ছিদ্রকারী পোকা, 


শোষক পোকা, মাকড়, পাইরিল! ইত্যাদি পোকার 73 & 


আক্রমণ হতে পারে। এদের প্রতিরোধে 
নিয়ালখিত ব্যবস্থা! নিন। 

(১) রোগের জন্য : উন্নত জাতের বীজ 
আখ ব্যবহার, বীজ শোধন ও রোগগ্রস্ত গাছ 
থেকে বীজ নেওয়। চলবে ন1। রোগাক্রাস্ত গাছ 
পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মুড়ি আখের চাষ বন্ধ 
করতে হবে। একই জমিতে বার বার আখ চাষ 
ন! করে পর্যায় চাষে ফলন ভাল ও রোগ কম 
হবে। 

(২) পোকার জন্য £ পাইরিল। পোকার 
ডিম নষ্ট করে ফেলুন। গ্যামেক্সিন ১০ শতাংশ 
গুঁড়ে। একর প্রতি ২০ কেজি সকালের দিকে 
গাছে ছড়িয়ে দিতে হবে । লাল ও সাদ! মাকড়ের 
প্রতিরোধে একর প্রতি ট্রাইথিয়ন এক লিটার ৪০০ 
লিটার জলে গুলে ছেটান। প্রতিষেধক হিসাবে 
এনড্রিন ২০% ই-সি ৪০০ থেকে ৮০০ মিলি 
লিটার ৪০০ লিটার জলে গুলে বর্ধার আগে 
দু বার ও বর্ষার পরে একবার স্প্রেয়ার দিয়ে ছিটিয়ে 
দিন। অথবা, ফুরাডেন দান! একর প্রতি এক 
কেজি হারে ছড়িয়ে দিয়ে একবার সেচ দিন। 
অথব|, বি-এইচ-সি ৫০% বা ডি-ডি-টি ৫০% 
একর প্রতি দু কেজি ৪০০ লিটার জলে গুলে 
ছিটিয়ে দিন। 
যুড়ি আখ 

মুড়ি আখ চাষে খরচ কম এবং য্তু পরিচর্যায় 
ভাল ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু মুড়ি আখ এক 


১৬ 





বছরের বেশী চাষ কর! উচিত নয়। ফাগুন মাসে 
আখ কেটে পরের কাতিক মাসেই জলদি ফসল 
হিসেবে মুড়ি আখ কাট! যায়। এতে সার বেশী 
লাগে। কোন রোগাক্রান্ত গাছ রাখ! চলবে ন|। 
আখের সাথী ফসল 

আখের মধ্যে সাথী ফসল চাষ করে কৃষকর! 
বেশী লাভবান হতে পারেন । আখ প্রথম ৩--৪ 
মাস খুব আস্তে আস্তে বাড়ে। আখের একটি 
লাইন থেকে অন্য একটি লাইনের দূরত্ব তিন ফুট। 
এই জমিটুকৃতে সাথী ফসলের চাষ কর! যায়। 
চাষের আগে জমি ভালভাবে চৌরস করে নিতে 
হবে। কাতিক মাসে লাগানো আখের মধ্যে 
সরষে, গম, আলু, শাক-সবজি ও মসলার চাষ 
করাযায়। ফাঞ্চন মাসে লাগানো আখের মাঝে 
মুগ, তিল, ঢেঁড়স, পু ই; বাদাম ও সূর্যমুখী সাথী 
ফসল হিসেবে চাষ কর! যায়। এভাবে আখের 
জমি থেকে একটি বাড়তি ফসল পাওয়া! যায়। 


1৯. 


&. 3 হং 





থা বু 





জনালপুর, মেমারী, শক্তিগড় ব! বড়শুলের 
হাটেবাজারে কচু আজ আর ফেলনা সবজি নয়। 
কদর তার বেড়ে চলেছে দিনে দিনে। পাইকারও 
আসছে পূবে হাওড়া-কলকাতা, আর পশ্চিমের 
দুর্গাপুর-আসানসোল থেকে । দর আর চাহিদ। 
দেখে ফলন বাড়াতে কৃষকরাঁও বেশ উত্সাহ 
পেয়েছেন দেখ! যাচ্ছে । 

বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কচু চাষীদের মত 
অত বেশী ফলাতে ন! পারলেও সদর মহকুমার 
দক্ষিণ দামোদরের বেরুগ্রাম অঞ্চলের কৃষকরাও 
এখন উঠে পড়ে লেগে গেছেন। কাটোয়ার মাটি 
গঙ্গার পলি মিগ্রিত। বেরুগ্রামের এলাকার 
মাটি দামোদরের বেলাভূমির বেলে দোআশ। 

এই অঞ্চলেরই অন্তর্গত ছোট একটি গ্রাম 
দ্বীপেরমানা। কচু চাষে এই গ্রা্টির সবজি 
বাজারে বেশ নাম ডাক হয়েছে ইদানিং। কচুর 
ক্ষেত দেখতে চাইলে সবার আগে ওই গ্রামের 
ছুটি ভাইয়ের নাম করবে সবাই । নাম শ্রীবসন্ত 
ধাড়। ও শ্রীসন্তোষ ধাড়া। কচু চাষে ওর! এখন 
মাঠের সের! কৃষক । দেখে শুনে আমার এই 
ধারণ! হয়েছে যে ওদের শস্ত পধায়ে কিছুট। 


কৃষি সম্প্রসারণ সহ আধিকারিক, বডশুল, বর্ধমান। 


১৭ 


এ টি 


শচীপতি মুখোপাধ্যায় 





নতুনত্ব আছে। কচু তুলে নিয়ে আলু। এরপর 
একই জমিতে মিষ্টি কুমড়ো । 

জলের অভাব নেই। ছুই ভাইয়েরই জয়ি 
পড়েছে কৃষি বিভাগের নদী জল উত্তোলন 
প্রকল্পের আওতায়। ওর! চাষ করেন মুখীকচু ! 
আউশ জাতের ৷ বিস্কুট রঙের। আদ্গুলের 
ঘসায় সহজে খোসা! উঠে যায়। স্বাদে অপূর্ব 
মাখনের মত নরম । আমন কচুর তুলনায় গাঠির 
গড়ন কিছুট! ছোট । আমন জাতের কচুর ফলন 
কিছু বেশী। তাতে কাতিক মাস পৰ্যন্ত অপেক্ষা 
করতে হয়। ফলে সেই জমিতে আলুচাষের 
অস্থাবধা আছে। এছাড়। এ সময় বাজারে 
শীতের সবজি এসে পড়ায় কচুর আর কদর 
থাকে না। তাই ধাড়াভাইর! আউশ কচুর চাষ 
করেন। ভাদ্রেই বাজার ধরেন। 

ধাড়। ভাইয়েরা করেছিলেন এক বিঘে করে 
কচু চাষ। স্থানীয় প্রথায় এর! ধরেন ৪* শতকে 
বিঘে। এখন ওঁদের চাষের পদ্ধতিট। সংক্ষেপে 
বলছি। কচুর জাতটির নাম “ধলী”। মাটি 
বেলে দোআশ। সেচের চাহিদা কিছু বেশী। 
ফান্তুনের মাঝামাঝি কচু বসাবার আগে জমিতে 


বক্গুদ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৭দ-৮ম সংখ্য! 


একটি সেচ দিয়ে নেন। এরপর জমিতে বিঘে 
প্রতি ছুই গাড়ী হিসেবে গোবর সার দেন। 
সেই সঙ্গে দেন একগাড়ী করে খড়কুটে। ব1 পাত! 
পোড। ছাই । চাষ দেন ৪টি। আলু চাষের সময় 
_ধ জমিতে পর্যাপ্ত সুপার ফসফেট ও পটাশ 
ব্যবহার করায় ওই জাতীয় রাসায়নিক সার ওর! 
কচু বসাবার সময় আর দেননি । সারিবদ্ধভাবে 
নাল|,কেটে ৪৫১৫৩ সে.মি. দূরত্বে কন্দ বসিয়ে? 
মাটি চাপ| দেন। কন্দ বেশ সবল ৪ মোট 
ধরণের ছিল এবং এজন্য প্রায় ছুই কুইণ্টাল বীজ 
লেগেছিল। গাছ ১২ ফুট মত উঁচু হলে গোড়ায় 
ভাল করে মাটি ধরান হয়। সেই সময় খোল 
এক কুইন্টালের সঙ্গে ২০ কেজি ইউরিয়! মিশিয়ে 
প্রয়োগ কর। হয় গাছের ভেলি বরাবর । 

রসের অভাব হলে কচু কলবেনা। এজন্য 
ও€র| বরাবরই সজাগ। ফাল্গুন মাস থেকে 
'আষাঢ়ের বধ। শুরু পথস্ত প্রতি সপ্তাহেই পাম্পের 
সাহায্যে হালক! সেচ দেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের 
সময়ে সেচ দিতে হয়েছিল ২--২২ ঘণ্টা করে 
মোট ১৭টি। এরপর আর সেচের সমস্য! হয়নি । 

রোগের মধ্যে প্রধান হোলো গোড়াপচ! ৷ 
কীট শত্রু বলতে কাটুই পোক। বড় শক্র। 
ডায়'থেন এম-৪৫; সেভিন-৫০ আর অলড্রিন ৫ 
শতাংশ ব্যবহারে সুফল পেয়েছেন। পরিমাণ 
লেগেছে যথাক্রমে ২০০ গ্রা।ঃ, ২৫০ গ্রাঃ এবং ৪ 
কেজি। দাম পড়েছে প্রায় ৪২০০ টাকা । অর্থাৎ 
একুনে খরচ ১০৭০+৪২--১১১২** টাক]। 
ওযুধপত্র ব| রাসায়নিক সার পেতে অস্ুুবিধে 
হয়নি। কারণ গ্রামসেবক রয়েছেন পাশেই । 

গুদের আয়ের হিসেব খতিয়ে দেখা গেল ছুই 


ভাইয়েরই ফলন এসেছে মোটামুটি বিঘ। পিছু 
৩২ কুইণ্টাল। ৬২'০০ টাকা দরে থোক বিক্রি 
করে পেয়েছেন ১৯৮৪**০ টাক! । সব খরচের 
হিসেব বাদে লাভ হয়েছে ৮৭২০০ টাক!। 
গড় লাভ অবশ্য কিছু বেশী। কারণ ঘরের 
লাঙ্গল, নিজের শ্রম এবং নিজেরই গোবর সার 
আর ছাই। লাভের অংকটা নিশ্চয়ই উৎসাহের । 


কচু চাষ আজ আর তাচ্ছিলোর বিষয় নয় একথ!' 


স্বীকার করেন এখন প্রতিবেশী কৃষকরাও। ঝুকি 


বা ঝামেলাও অনেক কম। ওদের দেখাদেখি 
অনেকেই এখন এগিয়ে এসেছেন এই চাষে। 
গত বছরে বিঘে প্রতি আয়-ব্যয়ের যে হিসেব 
পেয়েছি সেট! এই রকম £__ 
খরচ 
বীজ ২ কুইণ্টাল ৩০০০০ টাক! 
খোল ১ ৮ ১৫০০০ ৮» 
ইউরিয়। ২০ কেজি ৪০০০ » (মোটামুটি) 
গোবর সার ২ গাড়ী 
ও ছাই.১ গাড়ী ১৯০০ » ab 
লাঙ্গল, বীজ বসান, 
মাটি ধরান, পরিচধা, 
তোলা-বাছা প্ৰন্তৃতি 
বাবদ ১২৫০০০ ,, ৪ 
ফাল্গুন থেকে বধ - 
সুরু পধন্তু সেচের 
পাম্প ভাড়। প্রভৃতি ৩০০০০ ৮ ৰ 
রিভার লিফটের 
জলকর ১০০০ » w 





৮৮ 


ds NY 


এখন সেচের জলে চাষের নুবিধ। অনেক 
কৃষকের হয়েছে। ঠিকমত ও পরিকল্পনা 
অনুযায়ী চাষ করতে গেলে হৃষ্ঠু সেচ ব্যবস্থার 
একাস্ত দরকার। ফলন বাড়াতে গেলে ফসলে 
জল ঠিকমুত দিতে হবে। আর বিভিন্ন ফসলে 
জলের চাহিদাও বিভিন্ন, তাই গাছের প্রয়োজন 
বুঝে পরিমাণমত জল দেওয়| দরকার । যেমন গমে 
১২ থেকে ১৮ একর ইঞ্চি, আমন ধানে ৪০ থেকে 
৫০ একর ইঞ্চি এবং বোরোধানে ৬০ থেকে ৮০ 
একর ইঞ্চির মত জলের প্রয়োজন হয়। অবশ্য 
মাটির আদ্রতা, প্রকার ভেদ ও আবহাওয়ার 
উষ্ণতার ওপর জলের পরিমাণের তারতম্য নির্ভর 


সি ০ এ LAE 
প্রধান প্রশিক্ষক, গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মালদহ । 





সত্যেন্দ্ৰ কৃষ্ণ রায় 


করে। আজকাল সেচের জন্ত পাম্পসেটের 
ব্যবহার কৃষকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে 
উঠেছে। পাম্পসেট বসিয়ে নদী, পুকুর, ঝিল 
এবং অগভীর নলকূপ থেকে সেচ দেয়! এখন 
গ্রামে আর নতুন দৃশ্য নয়। কিন্ত সেচের জলের 
অপচয় যাতে না হয় সেদিকে নজর দেওয়াও 
দরকার। তা সম্ভব হতে পারে যদি পাম্প দিয়ে 
যে পরিমাণ জল তোলা হয় তা সহজে মাপা! যায় । 

জলের অপচয় ছাড়া চাষের কাজে পাম্পের 
জল মেপে দেওয়ার আরও উদ্দেশ্য আছে । 
যেমন ১ 

১। পরিমিত জল-সেচ ব্যবস্থা জমির ভূমি- 


১৯) 


বস্থুদ্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য! 


ক্ষয় রোধ করে এবং জমির উর্বর! শক্তি বজায় 
রাখে। 

২। মাটির তাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং কীট- 
পতঙ্গ দমণ ও ধ্বংস করে। 

৩ জলের কিছুট। বাস্পীভবনের ফলে 
জমিতে যে লবণ জম! হয় ত! গলে গিয়ে মাটির 
ভেতরে চলে যায়। 

৪। পরিমিত সেচের জল পুষ্ট চার! জন্মাতে 
এবং মাটিতে দৃঢ়ভাবে শেকড় লাগতে সাহায্য 
করে। 

৫। পরিমাণ মত জল দিলে ফলন বেশী 
পাওয়া যায়। 

জলের পরিমাণ মাপার অনেক রকম নিয়ম 
আছে। তার মধ্যে সহজ ছুটি নিয়ম সম্বন্ধে 
এখানে আলোচন! কর হলো । 

প্রথম :__কেবলমাত্র একটি মাপক ফিতের 
( steel tape ) সাহায্যে জলের পরিমাণ মাপা! 
যাঁয়। 

স্ত্র নির্গত জলের হার- এ১ডি১৫'৮৭ 
= গ্যালন জল প্রতি মিনিটে নির্গত হবে। 

অর্থাৎ এ-পাইপের ক্ষেত্রফল বর্গইঞ্চিতে, 

ডি-ডেলিভারি পাইপের মুখ থেকে সমা- 
স্তরাল রেখার ১ ফুট নিচে যেখানে জলের তির্যক 
স্রোত ঠিক স্পর্শ করে তার দূরত্ব ইঞ্চিতে নিতে 
হবে। [১ নং চিত্র দেখুন ] 

উদাহরণ £__ যদি পাম্পের ডেলিভারী 
পাইপের ব্যাস ৩ ইঞ্চি হয় এবং জলস্রোতের 
দূরত্ব ২৮ ইঞ্চি হয় তাহলে ১ ঘণ্টায় পাম্পের 
নির্গত জলের পরিমাণ কত ? 

স্তর (পাই)১(ব্যাসাদ্ধ )১ দূরত্ব ১৫৮৭ 
[=] 





৬ 
এজন 
নং. ছিঃ 


4 ১৪ 


সং ১(২)২ ১২৮১৫৮৭ 

=১৭২'২৬ গ্যালন জল প্রতি মিনিটে দেবে। 

অতএব ১ ঘণ্টায় ১৭২'২৬১৫৬০--১০১৩৩৫৬০ 4 

গ্যালন জল দেবে। 
নির্ভরত!--কম বেশী শতকর। দশ ভাগ । টি 
দ্বিতীয় :__একটি ৪৪ গ্যালনের ড্রাম ও ষ্টপ 

ওয়াচ বা সেকেণ্ডের কীটাযুক্ত ঘড়ির সাহায্যে 


an 


টা. 


জল মাপ! যায়। [ ২নং চিত্র দেখুন ] 

উদাহরণ :--একটি পাম্পের ডেলিভারী 
পাইপ থেকে যে জল বার হয় তাতে একটি 
৪৪ গ্যালনের ড্রাম ভতি করতে ১৫ সেকেণ্ড 
সময় লাগে। তাহলে এ পাম্প ঘণ্টায় কত 
জল দেবে? 

১৫ সেকেণ্ডে 8৪৪ গ্যালন জল ভরে 

৪৪ 


১ টিক. পর 6 % % 
১৫ 
88 ১৯৬৯ বর 


৬০ » শা 


বন্ুন্ধর। £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৪ 


88 ৯৩৬০ ৯৬০ 
১ ঘণ্টায় বা ৬০ মিনিটে 


১৫ 

--১০১৫৬০ গ্যালন জল দেবে। 

নির্ভরতা--শতকর৷ প্রায় ৫ ভাগ। 

বিশেষ দ্রষ্টব্া--জল মাপার সময় নিচের 
বিষয়গুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। 

১। ডেলিভারী পাইপটি সমান্তরালভাবে 
বসান আছে কি না। 

২। ডেলিভারী পাইপের মুখ যেন চাপা না 
হয় বা জল মাপার সময় পাইপ আগে বা পিছনে 





সরান না হয়। 





বন্থৃন্ধর। : উনত্রিংশ বর্ষ £ এম-৮ম সংখ্য। 


৩। ডেলিভারী পাইপ থেকে মুখ ভতি জল 
বেরোচ্ছে কি ন!। 

৪। নির্গত জলম্োত যেন একই ধারায় 
পড়তে থাকে । 

৫। ইনজিনের গতি কৃম-বেশী কর! না হয়। 

৬। ডামটি যেন ভেতরের দিকে টোল 
খাওয়। না হয় বা তাতে ফুটে। না থাকে। 

উদাহরণ :-_গম বা ধানের ক্ষেতে ২ একর 
ইঞ্চি জল দিতে হলে কতক্ষণ পাম্প চালাতে 
হবে? 

[ ১ একর ইঞ্চি জল-১ কিউসেক জল- 
২২৫০০ গ্যালন জল ] তাহলে ২ একর ইঞ্চিতে 
২১৯২২৫০৯০--৪৫৯০০ গ্যালন জল লাগবে। 
পাম্প ঘণ্টায় ১০,৩৩৫ গ্যালন জল দেয়। 


৪৫১০৬৩০০৩ 
অতএব ৪৫,০০০ গ্যালন জল দিতে = 
১০১৩৩৫ 





= ৪'৩৬ ঘণ্টা পাম্প চালাতে হবে। 

অন্থুঅবন অর্থাৎ চোষণ ( percolation ) 
এবং বাম্প।ভবনের (ev৪p০r৭৷i০n ) ফলে 
জল অপচয়ের প্রশ্ন উঠলে শতকরা ২০ 
থেকে ২৬ ভাগ জল অপচয় হয়। ভারী »।]) 
ব! হান্ধ। মাটি হলে, তার তারতম্য দেখ। দেয়। 
অতএব; ৪৫,০০০ গ্যালন জলের প্রয়োজনের 
চেয়ে আরে! বেশী জল দিতে হবে। 


CC 


8৫,০০০ X২০ 
যথ। _-__-_----৯০*০ গ্যালন জল বেশী 


১৩০ 
দিতে হবে। তাহলে মোট ৪৫১০০০৯৬৬০০ = 


৫৪,০০০ গ্যালন জল দিতে হবে। 
৫8৪০০০ 





এক্ষেত্রে পাম্প 





=৫'২২ ঘণ্ট| 
১০৩৩৫ 


চালাতে হবে। 

বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন করতে হলে যে পরিমাণ 
জলের প্রয়োজন হয় তার একটি তালিকা নিচে 
দেওয়া হল । 


_ফসলের নাম _ একর ইঞ্চি 

৯| ধান 
(ক) আউশ ৩০-_৩৪ 
(খ) আমন 8০—৫০ 
(গ) বোরো ৬০০৯৫ 
২। আলু ১৬---১৮ 
৩ গম ১২--১৫ 
9। আখ ৫০-৭০ 
৫ ভু! ২০-২৫ 
ত সরষে ৮--১৬ 
৭ পেয়াজ ১৫-২০ 
৮ সবজি ১৫---২০ 
৯ ডাল ৫-_-১০ 
১০। পাট ১৫-২০ 





ি 





খাবার চাই। যেমন খাওয়াবেন তেমন 
পাবেন। যত্ব করুন, ফল পাবেন। আজকের 
দিনে কৃষি বিপ্লবের সঙ্গে শ্বেত বিপ্লবকেও এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়া খুবই প্রয়োজন। শ্বেত বিপ্লবের 
আসল কথ! দুধ, মাখন, ঘি, ছানা ইত্যাদির 
অধিক উৎপাদন। কৃষির উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে এগুলির উৎপাদন বেড়ে উঠলে খাছ 
স্বয়স্তরত! প্রতিষ্ঠিত হয়। 

সম্প্রতি বিদেশ থেকে উত্তম প্রজননের জন্য 
সুস্থ সবল উচ্চমানের ষাঁড় যেমন হলপ্টিন, 
জাসি ইত্যাদি এদেশে এনে বাছাই গাভীগুলির 
সঙ্গে কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থ! করে সংকর জাতের 
উন্নত পশু স্থির চেষ্টা কর! হচ্ছে। 


সহকারী কৃষি তথয আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকার । 
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বস্ুুন্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্যা। 


পরিকল্পন! অনুযায়ী উচ্চমানের হরিয়াণ|, শাহি- 
ওয়াল, রেডসিন্ধি ইত্যাদি ষাঁড়ের দ্বার! প্রজনন 
ঘটিয়ে গাভী স্ষ্টির কাজ এগিয়েও চলেছে! 
এইসব গাভী সাধারণ গাভীর চেয়ে অনেক 
উন্নত এবং উৎপাদন ক্ষমতাও অনেক বেশী | তবে 
বেশি দুধ পেতে গেলে সংকর জাতের পশুদের 
জন্য চাই উপযুক্ত পরিচর্য। আর পরিমাণমত 
খাঁবার। দেশী গাভীর গর্ভজাত সংকর বাছুর যদি 
পুষ্টির প্রয়োজনের তুলনায় কম খাবার পায় 
তাহলে তাদের দেহ সুষ্ঠুভাবে বাড়তে পারে 
না, ফলে ছুধ উৎপাদন ক্ষমতাও কমে যায়। 
বিশেষজ্ঞের মতে পশুখাছের অভাব ন! ঘটলে 
ংকর বাছুর ১৭ মাস বয়সের সময় গর্ভধারণের 

উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। 

তাই চাই খাবার। পশু খাদ্যের জন্য সবুজ 
ঘাসের চাষ বাঁড়ানে। একান্ত প্রয়োজন । 

কয়েকজনের কথা জানি যেমন নদীয়!র 
শাস্তিপুরের অনন্ত ঘোষ; বুইট। ফুলিয়ার সুরেশ 
ঘোষ এবং মুশিদাবাদ জেলার সৈদাবাদের সমরেশ 
মুখাঞ্জি। এর! এদিকে নজর দিয়েছেন বলেই তার 
হুফলও পেয়েছেন। অনস্তবাবুর একটি হলপ্টিন 
গাই বাইশ কিলে! পৰ্যন্ত দুধ দিয়েছে এবং এখন 
তার ১২টি হলষ্টিন ও ২টি জালি দুধেলা গাই 
প্রতিদিন একশে। কেজি পর্যন্ত দুধ দিয়ে চলেছে। 
তার গরু বাছুরের স্বাস্থ্য ও চাকচিকা দেখে যত 
পরিচর্যার যে অভাব হয়ন!) ত! বেশ বোঝ! যায়। 
খবর নিয়ে জানলাম গরুর খাবারের জন্য তিনি 
সবুজ ঘাসের চাষ করে থাকেন। কারণ শুধু 
বিচুলীতে গরুর দুধ যথেষ্ট হয় না। 

স্থরেশবাবুর মোট কুড়িটি গরু। প্রতিদিন 
৬০ থেকে ৬৫ কেজি দুধ পাচ্ছেন। একটি হলপ্টিন 


২৪ 


গরু প্রতিদিন ১৮--১৯ কেজি দুধ দিচ্ছে। 
তিনি দিনে তিনবার গরুকে খেতে দিয়ে থাকেন। 
অর্থাৎ গরুকে পরিমাণমত ও- সময়মত খাওয়া 
দেওয়ার ব্যাপারে তিনি খুবই যত্ব নেন। সৈদা- 
বাদের সমরেশ মুখার্জীর আটটি হলষ্টিন। উনি দুধ 
পাচ্ছেন প্রায় ৫* কেজি। তিনি দৈনিক একটি 
উন্নতমানের গরুকে ছুটাকার খড় ও সাড়ে 
এগার টাকার স্রষম খাদ্য খাওয়ান। সবুজ ঘাসের 
জন্ত তিনি বারসীমের চাষও করেন। স্বুজ ঘাস 
বারসীম দেশী গরুকে খাইয়ে তার মোট দুধের 
পরিমাণও বাড়াতে পেরেছেন। 

বারসীম একটি ভাল গোখাদ্য। ঘাসের 
যেখানে ঘাটতি রয়েছে, সেখানে বারসীম দিয়ে তা 
পুরণ কর! যায়। ভালভাবে চাষ করতে পারলে 
অর্থকরীও । বাঁরসীমের চাষ সম্বন্ধে এবার কিছু 
আলোচন! করছি। বারসীম শুটি জাতীয় সবুজ 
ঘাস। এই ঘাস গরু মোষের পক্ষে একটি 
পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাবার। এই সবুজ ঘাস 
পরিমাণমত খাওয়াতে পারলে অন্যান্ত খাবারের 
পরিমাণ অনেকট। কমিয়েও দেওয়া যাঁয়। তবে 
শুধুই বারসীম খাওয়ালে গরুর পেট ফাঁপা রোগ 
দেখ! দিতে পারে। বিশেষজ্ঘদের মতে বারসীমের 
সঙ্গে প্রতিদিন অল্প পরিমাণ কুচনো৷ খড় ও দান৷ 
জাতীয় খাছ ব| ভূষি মিশিয়ে খেতে দেওয়া 
প্রয়োজন । গরুকে কাচ! ব! শুকানেো। অর্থাৎ 
দুভাবেই বারসীম খাওয়ান চলে । তাই বারসীম 
জমিতে কেটে রোদে শুকিয়ে নেওয়া চলতে 
পারে। 

সাধারণতঃ উঁচু, উর্বর দোআঁশ জমিতে 
বারসীমের চাষ ‘ভাল হয়। জমিতে উপযুক্ত 
জলসেচ ও জলনিকাশী বাবস্থা! রাখ! দরকার। 
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জমির উর্ধরাশক্কি কম মনে হলে একরে ১০০ 
থেকে ১৫* কেজি গোবর বা কম্পোষ্ট সার ঢিলে 
সুফল পাওয়! ষাবে। উঁচু জমিতে এর চাষ ভাল 
হলেও নীচু আমন ধানের জমিতেও বারসীমের 
চাষ করা যায । ফলন কম হলেও আমন ধানের 
পর সেই জমিতে বারসীম লাগালে অন্তান্ত 
ফসলের তুলনায় খরচের থেকে লাভ অনেক 
বেশীই হয়। 

কারিক-অস্রাণই বারসীম চাষের উপযুক্ত 
সময়। জমিতে ৮ থেকে ৯ বার লাঙ্গল ও মই 
দিয়ে ছোট ছোট ভাগে ছিটিয়ে বুনে দিতে হয়। 


২৫ 


একরে ৯--১০ কেক্তি বীজ লাগে। জমি তৈরির 
সময় ১০০ কেজি সুপার ফসফেট প্রতি একরে 
দিতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে ৫--৬ বার 
সেচ’ দেওয়া দরকার। এই ঘাস জমি থেকে চার 
থেকে পাঁচবার পর্যন্ত কাটা চলে। বারসীমে 
প্রোটিনের পরিমাণ রয়েছে ১৮--২* শতাংশ । 
বারসীম শু টি জাতীয় ফসল বলে জমিতে প্রচুর 
পরিমাণে নাইট্রোজেনও সরবরাহ করে থাকে । 
তাই বারসীমের চাষ যেমন জমির উর্বর! 
শক্তি বাড়িয়ে তোলে তেমনি গোখাছ্যের সরবরাহ 
করে শ্বেত বিপ্লব সফল করতে সাহায্য করে। 


গাছের রোগ প্রধানতঃ তিনটি হেতুর একই 
সঙ্গে বর্তমান থাকার উপর নির্ভর করে, যেমন 
১। রোগে আক্রান্ত হয় এমন গা বা 
রোগ ধারণে সমর্থ গাছ ( susceptible host) 
২। প্রবল রোগকারক ব! ক্ষতিকর বীজাণু 
৩। রোগের উপযুক্ত পারিপাশ্থিক অবস্থা । 
অন্যভাবে বল! যায় যে, তিনটি বাহু ন হলে 
যেমন একটি ত্ৰিভূজ হয় ন! তেমনি উপরোল্লিখিত 
তিনটি হেতু ব! উপাদান একই স্থানে ও সময়ে ন! 
পাকলে গাছের রোগ হয় ন!। [চিত্রে দ্রষ্টব্য | 
তাহলে দেখা যাচ্ছে রোগের জন্য এই 
তিনটি কারণই সমান দরকারী । কিন্তু এই 
উপাদানগুলির একটিও যদি অনুপস্থিত থাকে 
তবে শস্তের রোগ হয় না। শস্য সংরক্ষণের 
বাবস্থায় দেখা হয় কি করে এই তিনটির আন্তত: 
একটিকে অকেজে। করে দেওয়! যায়। যেমন 
ফসলের রোগ প্রবণতা কমানো অথাৎ এমন 
বীজের জাত স্ষ্টি কর! যে জাত ( বীজ ) বুনলে 
শস্য রোগ প্রতিরোধ করতে পারবে (1651968- 
nt ৮1161 ) অথবা বীজে ব! মাঠে (মাটি) 
রোগের বীজাণু কমানে। অর্থাৎ বীজকে শোধন 
( seed treatment ) করলে বেশ কিছু ধরণের 
রোগ প্রতিহত করা যায়। তেমনি যে সাঠে 
ফসল ফলবে তার মাটিও বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
শোধন (9০011 treatment) করা যেতে পারে। 
আর তাতে বিভিন্ন ধরণের রোগকে ফসল 
জন্মাবার আগেই বিনাশ কর! যাবে বা রোগের 
সহায়ক আবহাওয়। আসছে জানলে প্রতিষেধক- 
ভাবে ফসলে ওষুধ ছড়ানে। ব। ছেটানো৷ যেতে 


শহ্্যের (রাগ 
এবং তদজনিত 
ক্ষতি 2 প্রতিকার 


অসিত মিত্র 


পারে। উদাহরণস্বরূপ বল! যায় পর পর কয়েক 

দিন কুয়াশার সঙ্গে যদি আবহাওয়া সে যতসেতে 

হয় তাহলে আলুর ধস! রোগ হওয়ার সম্ভাবন। 

থাকে । প্রচার মাধামে যদি কৃষকদের আগে 

থাকতেই এ বিষয়ে সচেতন কর! যায় তাহলে 

তারা ওষুধ ছিটিয়ে ফসল রক্ষা করতে পারেন। 
রোগ ধারণে সমথ গাছ 


রোগকারক বাঁজাণ রোগের উপযুক্ত পরিবেশ 
সৌভাগাবশতঃ শস্তের নানারকম রোগ এক 
এক দেশে এক এক সনয়হয়। ধানের মুখ্য 
রোগ খুব একট। বেশী হয় না৷ কারণ এদের সব 
সময় দেখ! যায় না। এছাড়াও কতকগুলি রোগ 
আছে ষেগুলিকে গোণভাবে দেখ হয়। এখন 
দেখা যাক শস্যের কোন রোগ হলে কুষকর! 
কি ভ'বে বা কত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন । 


CT MSE সত 
শন্ত সংরক্ষণ আধিকারিক, রাষ্ট্রীয় গবেষণ! কেন, টালিগঞ্জ । 


কত 


১। ফলনে ক্ষ ত--শস্যের। ফলের, ক'পাস 
বা পাটের অংশের ফলন। 

১। উংকর্ষের ক্ষতি-_বজের € 
উৎকর্ষ । তর্বল রোগাক্রান্ত দানা ব| বীজের 
বিক্রয় মূলা কম হবেই । 

৩। আন্রসঙ্গিক বা! সমানুপাতিক ক্ষতি 
সেচের জল, সার ও শ্রম যেমন নিড়ানী ইত্যাদির 
খরচ ফলপ্রস্থ হয় না। 

ও। শস্য সংরক্ষণ-- রোগ ৪ পোকার 
আক্রমণের জন্তা ক্ষতি। 

৫। রোগ কারক বীজাণু, যখন ফসলে 
বিষাক্ত ভ্রবা জন্মায়_যেমন বজরায় আরগট ও 
চিনাবাদামে এক্রটক্িন অর্থাৎ চিনাবাদামে 
ছত্রাকজাতীয় যে রোগের বীজানু জন্মায় সেই 
চিনাবাদাম মানুষ খেলেই অম্ুন্থ হতে পারে। 

আজকাল বিভিন্ন শস্যের রোগ দমনের জন্য 
কেবল রাসায়ণিক দ্রব্য প্রয়োগ ন! করে সন্মিলিত 
পদ্ধতি প্রয়োগ কর! হচ্ছে । রাসায়ণিক দ্রবোর 
প্রয়োগ বাদ দিলে এই পদ্ধতিকে ছু ভাগে ভাগ 
কর! যায়, কালচারাল পদ্ধতি এবং বায়োলজি- 
ক্যাল পদ্ধতি । 

কালচারাল পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন 
উপায় প্রয়োগ করা হয়, যেনন-__ 

১) উন্নত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ আবাদ 
করতে হবে। এর মধো আছে. 

ক) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাযুক্ত বীজ ব্যবহার। 

খ) সময়মত বীজ বোনা, অর্থাৎ গমবীজ 
যদি পৌষের শেষ ব! মাঘে না লাগান হয় 
তবে রোগের প্রাছুভাব দেখা দেবে। তাই 
সময়মত বীজ বুনলে কোন কোনও রোগ এড়ান 
যায়। 


ফলনের 


বস্মুন্ধর! £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৪ 


গ) উপযুক্ত গভীরতায় বীজ বোন!। 

ঘ) গাছের দূরত্ব_খুব ঘন করে গাছ লাগালে 
ব। বীজ বুনলে রোগের আক্রমণ বেশী হয়। 
কিন্তু পরিমাণমত দূরত্বে গাছ লাগালে রোগের 
আক্রমণ কম হয়। কারণ প্রতিটি গাছ আলো! 
বাতাস প্রভৃতি সমান পরিমাণে পায়। তার 
ফলে রোগের আক্রমণ কম হয়। 

উ) সেচের জল ও নিকাশী_রোগ দমনে 
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা! । সেচের জল যদি 
ক্ষেতে সময়মত ন! দেওয়া যায় অথব| খর! হয় 
তবে শস্যে রোগের প্রাদুর্ভাব হবেই। ঠিক 
তেমনি যদি বেশী জল ক্ষেতে দাড়িয়ে থাকে এবং 
ঠিক সময়মত নিকাশী না হয় তবে গোড়াপচ। 
প্রভৃতি রোগের আক্রমণ হয়। 

চ) শস্য পর্যায় এবং মিশ্র চাষে রোগ 
অনেকাংশে দমন করা যায়। 

ছ) কুত্তিম ব| অজৈব সার পরিমাণমত 
প্রয়োগ ন করলে শস্তে রোগ হয়। যেমন শস্যে 
যদি কেবলমাত্র অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন 
ঘটিত সার ব্যবহার কর! হয় এবং তার সাথে 
উপযুক্ত পরিমাণে পটাশ ব! ফসফেট ঘটিত সার 
ব্যবহার ন| কর! হয় তবে রোগ দেখ! দেবে। 

বায়োলজিক্যাল পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে 
রোগের প্রাকৃতিক শত্রুকে উৎসাহিত করা হয়। 
অন্যভাবে বল! যেতে পারে, এই পদ্ধতিতে কোন 
একটি বিশেষ রোগের বীজান্ুকে অন্য একটি 
বীজান্তর দ্বার! ধ্বংস কর! হয়। উদাহরণ দিয়ে 
বল৷ যেতে পারে যে বা'সিলাস খুরিজিয়েনসিস 
নামে বীজান্ুর দ্বারা নান! রকম দান! নষ্ট কর! 
পোকা ধ্বংস কর! হয়। এইভাবে পোকার দ্বার! 
আগছাও দমন কর! যায়। 


২৭ 


টিন NOES 2238888০০০৯ 


চাষবাস ও ঘর গৃহস্থালীর 
নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে 


“এাগ্রে। ইণ্ডাষ্ীজ কর্পোরেশন লিমিটেড" 


আধুনিক প্রথায় চাষ ও আরও বেশী ফলনের জন্ত পাবেন: 


কৃষি যন্ত্রপাতি যখা!_ 

$ উন্নত মানের বীজ €@ জেটর ট্রাক্টর 
$ রাসায়নিক সার & কিউবোট। পাওয়ার টিলার 
জৈব সার $ সুজল| পাম্পসেট 
@ মাটি সংশোধক € হস্তচালিত বেনাগ্রে| স্্রেয়ার 
@ রোগ ও কীটনাশক ওবধ 6 বেনাগ্সে। পাওয়ার থে সার 

$ হস্তচালিত ছইল হে৷ 

& হস্তচালিত প্যাী উইডার 

€ হস্তচালিত সীড ড্রীল 


আঁসাদেন্র অগ্রগতিতে আপনাদের শুভেচছা কামনা কল্প 


ওয়েট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইঁণডাষ্রীজ 
কপে রেশন লিমিটেড 


২৩বি, নেতাজী স্থভাষ রোড, কলিকাত। - ৭০০০০১ 


গ্রাম £ এশখ্রিনপুউ, ফোন £ ২২-২৩১৪ 
(৩টি লাইন ) 








জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য 


এক বৃদ্ধ কোন তরুণকে বলেছিলেন, 
তোমরা! আজকালকার ছেলে কেবল চাকরি 


চাকরি করে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে 


বেড়াও। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নাও, শিক্ষিত 
বেকার হিসেবে । এ লোন নিয়ে দিয়ে দাও 
এক মনোহারী দোকান। দেখবে তোমার 
দোকান কেমন চলে। আর কথায় বলে বাণিজ্যেই 
লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর বর চাও তে! নানাভাবে চেষ্টা 
করে।। শুধু চাকরি নয়। জানিন| যুবকের 
কানে বা মনে বৃদ্ধের এই কথ! গিয়েছিল কিন|। 
জানিনা সেই যুবক এখন কি করছেন। কিন্তু 
বৃদ্ধের এ কথাটি আমার মনে গেঁথে আছে 
আজও । শুধু একদিকে চে. ন! করে নানাদিকে 
প্রচেষ্টাকে, ব্যপ্ত কর! দরকার। কৃষিকর্মী হিসেবে 
আমি কৃষকদের বৃদ্ধের কথাটাই একটু ঘুরিয়ে 
বলি। কেবল একটি ফসল ধানের ওপরে নির্ভর 
ন! করে সবজি চাষের ওপরও ঝোক দিলে লাভ 
বেশী হবে। লে।কসানতে। হবেই না। “ঝিঙ্গে'তে 
যদি লোকসান হয়ও “উচ্ছে'তে সেই লোকসান 
উঠে আসবে নিশ্চয়ই । মাত্র ২ বিঘে থেকে 


কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, বীকুড়া ১নং রক, বাঁকুড়া । 


২৯ 


৩ বিঘে জমি বেছে নিন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন 
সবজির চাষ করুন হিসেব করে । দেখবেন সবজি 
আপনার অনুগত ভূত্োর মত বলবে, “সব সময় 
আমি আছি বাবুজী।” 

সবজি চাষের জমি সাধারণতঃ উঁচু ও মাঝার 
ধরণের হলে ভাল হয়। সেচের ও জল 
নিকাশের স্থবিধে আছে_ খোলামেল! এবং 
রোদ পায় এমন সব জমিই চাষের জন্য বেছে 
নেওয়া উচিত। মোট সেচের জমি যেখানে 
সীমিত সেখানে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এমন 
ভাবে চাষ কর! উচিত যাতে বছরের বিভিন্ন সময় 
বিভিন্ন সবাঁজ বাজারে আনা যায়। সবজি 
চাষে বিঘ! প্রতি ১২০০ টাকা আয় এমন কিছুই 
নয়। 

অন্যান্ত চাষের তুলনায় সবজি চাষ যে বেশী 
লাভের; বাঁকুড়া জেলার কৃষকর! অনেকেই আজ 
বুঝেছেন। এগিয়ে এসেছেন বরকুড়া, আচুড়ি, 
জামবনী, বাঁশী, পোড়ামৌঁলী, রামনগর, মোল- 
বোনা প্রভৃতি গ্রামের কৃষকরা । বছর কয়েক 
আগেও সার! বাঁকুড়া জেলায় সবজির চাষ ছিল 


বশ্বন্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য। 


নামমাত্র, ৭ হাজার একরের মত জমিতে । আর 
আজ সেই সবজি চাষ বেড়ে সেই জমির পরিমাণ 
দাড়িয়েছে দশ গুণে । কেমন করে সম্ভব হল 
সে কথ! এখানে কিছু বলছি। 
বাকুড়া জেলার বেশীর ভাগ জমিই ডাঙা 
জমি। শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ । সেই জমিতে 
নামমাত্র আউশ ধানের চাষ করে কৃষকর! সার! 
বছর দারিদ্রের কবলেই থাকতেন । এইসব 
কৃষকদের সাহায্যের জন্য এলো নান! প্রকল্প। 
যেমন খর! পীড়িত অঞ্চল প্রকল্প, প্রান্তিক কৃষক 
উন্নয়ন প্রকল্প, কুয়ে। তৈরি ইত্যাদি । কুয়ো৷ করার 
প্রকল্পটি কৃষকদের খুবই উৎসাহিত করে । সামান্য 
সাহায্য পেয়ে কুয়ে। তৈরি সুরু হয়ে যায়। 
গ্রামের পর গ্রামে কৃষকভাইরা এক নতুন উৎসাহে 
নেমে পড়লেন। খুঁজে পেলেন তারা সবজি 
চাষের চাবিকাঠি । এই কৃয়োর জলে কৃষকরা সার! 
বছরব্যাপী সবজি চাষের পরিবল্পনা নিজেন। 
বকুড়ার গ্রাম থেকে নতুন সড়ক ধরে সার! বছর 
সবজির চলাচল নুরু হলে! সহরের দিকে । আর 
এতেই বাঁকুড়ার অর্থনীতিতেও এলে! পরিবর্তন । 
এ বছরে আশ্ষিনের প্রথম সপ্তাহে বাজারে 
ফুলকপি আনবেন বলে কাজ সুরু কে দিয়েছেন 
বরকুড়া, জীচুড়ির কৃষকরা । পোড়ামৌলী, 
জ।মবনী, বাশী প্রভৃতি গ্রামের কৃষকরা পিছিয়ে 
পাকতে রাজী নন। তারাও এ গ্রামের কৃষকদের 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যাবেন ঠিক করেছেন। জামবনীর 
রোহিত শিঠ শুধু সবজি চাষ করেই সংসারের 
পাঁচটি মুখের আহারের সংস্থান করছেন। সারা 
বছর ধরে খাটছেন। হচ্ছে, ঝুড়ি ভরে বাজারে 
কপি আনবেন পূজোর সময় । বেচাকেনা করে 


পূজোর দিনগুলোতে স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের মুখে 
হাসি ফোটাবেন। 

সেদিন কথ! হচ্ছিল বীশী সমবায় স্মি 
উন্নয়ন সমিতির ম্যানেজার শ্রী নারায়ণ চন্দ্র 
শীঠের সঙ্গে । তিনি বললেন, গত বছর মাত্র 
৮ কাঠ! জমিতে ফুলকপির চাষ করে সমস্ত খরচ 
বাদ দিয়ে প্রায় ৮*০ টাক! তিনি লাভ করে- 
ছিলেন। কাঠা পিছু ১০০ টাকা, মাত্র চার 
মাসের মধ্যে। সেই বছর কপি চাষের পর এ 
জমিতে গম লাগিয়ে একরে ১৬ কুইণ্ট।ল হিসেবে 
গমও পেয়েছেন তিনি। বলছিলেন, তিনি ঠিক 
করেছেন এ বছরে এ জমিতে লাউ, ঝিঙ্গের ফসল 
তুলে আশ্বিনের প্রথমেই লাগাবেন নাবি পাটনাই 
কপির চারা । চার! তৈরির কাজ চলছে। তার 
ধানের জমি ১ একরের কিছু বেশী। পরিবারের 
লোকসংখা। ৭ জন। কপি বিক্রির টাকায় 
সংসারের বড় খরচ মেটান। বীকুড়ার অর্থ- 
নীতিকে তুলে ধরতে পেছিয়ে নেই এ গ্রামের 
পাশের গ্রাম জামবনী। জামবনীর কানাই 
ধবল? মদন ধবল, নগেন্দ্র পাল, অজয় ধুয়! 
প্রমুখ কৃষকদের কথ! বলতে হয়। বীকুড়ার শুক্ষ 
খরা পীড়িত অঞ্চলে আজ সবুজের সমারোহ। 
কৃষকদের সমবেত চেষ্টায় লাল কীকুড়ে মাটির 
দেশ বাকুড়া আজ তার রুক্মতাকে ঢেকে ফেলেছে 
খ্যামলিমায়। বাঁকুড়া তার কাকুড়ে রাস্তার 
চলমান “চলস্তিকায়” এ সবজির ডালি নিয়ে 
চলেছে দুর্গাপুর, পানাগড়, বর্ধমানে*********০০, | 
কোলকাতায় যে যায়না কে বলতে পারে? 
সবজি তার চাষীপ্রভৃকে ভন্ুগতজনের মত 
নিবেদন করছে--“সব সময় হামি আছি বাবুজী।” 


নি 
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জম্পদ থাকলেও অনেকে তার ব্যবহার 
করতে অনেক সময় জানেন না। ব্যবহার কর! 
অনায়ত্ত থাকলে সম্পদ আর সম্পদ থাকেন।। 
তাই সম্পদ থেকে সম্পদ সৃষ্টি করতে হলে তার 
ব্যবহার জান। বিশেষ দরকার। কোন জিনিস 
ভাল রাখতে হলে তার সম্বন্ধে ভাল করে 
জান! এবং ভার সঠিক মূল্য দেওয়! উচিত। তাই 
বলছিলাম উপযুক্ত লোকের তত্বাবধানে প1স্পসেট 
রাখলে ত! ভাল থাকবে। না হলে ভাল 
পাম্পসেটও সামান্য অবহেলায় ব! অসাবধানতায় 
বিকল ভাখব। ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। নিচের 
নিয়মগুলি যদি মেনে চল! যায় তাহলে আপনি 
অনায়াসেই আপনার পাস্পসেট ভাল রাখতে 
পারবেন। 

১। পস্পসেট চালন! করার এবং রক্ষণ!- 
বেক্ষণে দক্ষত! অর্জন ন! কর! পর্যন্ত কাউকেই 
পাম্পসেটের দায়িত্ব দেওয়। উচিৎ নয়। 
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বন্ুদ্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখা! 


২। পাম্পসেট চালানোর দায়িহ্ব একজনের 
ওপর স্যস্ত থাকলে পাম্পসেট ভাল থাকে। 

৩। পাম্পসেটের ঘরে আঞ্চন লাগ! থেকে 
সাবধ।ন হতে হবে। 

৪। পাম্পসেটের ঘরে কীটনাশক ওষুধ? 
রাসায়নিক সার প্রতি রাখ! উচিৎ নয় করণ 
রাসায়নিক গ্যাসে যন্্াদিতে জং ধরতে পারে। 

৫। ডিজেল; পেট্রোল, কেরোসিন, প্রভৃতি 
ইঞ্জিয়ান অয়েল প্রভৃতি কোম্পানির প্রকৃত 
ডিলারের কাহ থেকে আলাদ। আলাদ। পরিষ্কার 
পাত্রে সংগ্রহ কর! উচিত; নাহলে অনিচ্ছাকৃত 
ক্রটিতে ভেজাল হয়ে ষেতে পারে। লুব অফেল 
( মৰিল ) এবং গ্রীজ সীল করা পাত্রে কিনাল 
ভিজালের আশংকা থাকে না। 

৬। সর্বদ! পাম্পসেট প্রস্তরতকারকের নির্দেশ 
মত মানের ( গ্রেডের ) ডিজেল; পেট্রোল, লুব 
অয়েল, গ্রীজ প্রভৃতি ব্যবহার কর! উচিত । 

৭। সাইলেনসার ব্যতীত পাম্পসেটের সমস্ত 
যস্থংশ। সহনশীল তাপমাত্রায় পাম্পসেট চল। 
উচিং। পাম্পসেটের নিখুঁত চলতিতে একটি 
ছন্দময় ধ্বনিতরঙ্গ ওঠে । তাপমাত্রার বুদ্ধি অথব। 
ভাগ্ীতিকর ছন্দহীন শব্দ উঠলে ব! পাম্পসেট 
ক্রুটিপূর্ণ সন্দেহ হলে তংক্ষণাৎ প।স্পসেট থামিয়ে 
দক্ষ মেকানিক দিয়ে পরীক্ষ! নিরীক্ষা! এবং 
প্রয়োজনে মেরামত করিয়ে নিতে হবে। 

৮। মেরামতি যন্ত্রপাতি ( টুল্‌স্‌ ) উচ্চমানের 


হওয়া বাঞ্চনীয়, নাহলে নাট বেস্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 
নাট বোল্টের প্যাচে লুব অয়েল ম।খালে প্যাচ 
ভাল থাকে কিন্ত নাট বোল্টের মাথ।য় লুব অয়েল 
লাগ! বাঞ্ছনীয় নয়। 

৯। যন্ত্রাংশ বদল করার সময় সস্তার নকল 
যন্ত্রাংশ ব্যবহার কর! ক্ষতিকর। যন্ত্রাংশ বদলের 
সময় মেরামতকারী মেকানিকের কাছ থেকে 
পুরানে! ক্ষতিগ্রস্থ যপ্রাংশটি ফেরৎ চেয়ে নিলে 
ঠকে যাওয়ার আশংকা! কমে। 

১০। ঢিল! ঢাল! পোষাকে প।স্পসেটে কাজ 
করলে ছূর্ঘটন! ঘটার আশংকা! থাকে সেইজন্য 
হ'ফপ্যান্ট এবং গেঞ্জি পড়ে কাজ কর! উচিত । 

১১। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকে, পরিঞ্ছ।র 
পরিচ্ছন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে পরিঞ্ধার পরিচ্ছন্ন জায়গায় 
মেসিনের কাজ কর! উচিৎ এবং পাম্পসেটটিও 
দিনান্তে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা উচিৎ । 

১২। নির্দোষ পাম্পসেট একটানা চার/পাচ 
ঘণ্টার বেশী চালানে| উচিৎ নয়। তবে এক/আধ 
ঘণ্ট। বিশ্রাম দিয়ে দিন রাত পাস্পসেট চাল।নে। 
যেত পারে। 

১৩। পাম্পসেটের চালক অসুস্থ থাকলে 
অথব! ছুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ কিংবা! অন্যমনস্ক থাকলে 
অথবা অনাগ্রহী হলে তাকে দিয়ে পম্পসেট 
চালানো বিপজ্জনক । 

১৪। প্রতিটি পাম্পসেটের জন্তু পৃথক পৃথক 
দিনপঞ্জী ( লগ, বুক ) লিখন ও সংরক্ষণ কর্তব্য । 


(শ্রীপ্রণব রায়ের সৌজন্যে “কেন্দ্রবার্তা)” চু চুড়! 
গ্রামসেবক কেন্দ্র থেকে গৃহীত এবং তদনুসরণে 


লিখিত । ) 
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রুবি মরস্থমের সবজিগচলির মধ্যে ফুলকপি, 
বাঁধাকপি, মটরশু টি, টমেটে। ও বেগুন আমাদের 
সকলের যেমন প্রয় তেমনি অর্থকরীও। 










সময়মত সবজির চারা বা বীজ বুনে যত্ন ও 


পরিচ্য করে চাষ করলে সহজেই সবজির যথেষ্ট 


ফসল তুলে লাভের মাত্র! বাড়িয়ে তোল! যায়। 


যথেষ্ট ফসলের জন্ে কয়েকটি বিষয়ে একটু সতর্ক 
থাকতে হবে। যেমন, ঠিক মরন্ুমে ঠিক সময়ে 
ঠিক জাতের শস্য বোনা, সময়মত রোগ পোকা 
দমন কর!) বিশ্বাসযোগ্য দোকান থেকে ভাল 


বীজ সংগ্রহ কর! এবং ঝোনার আগে বীজ শোধন 


করে নেয়া ইত্যাদি। এ ছাড়াও ঠিক মাত্রায় 
সার প্রয়োগ এবং মাটির চাহিদা অনুসারে 
প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করলে সহজেই রবি 
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মরহুমের শাক-সবজির পাপ্ত ফলন ভোল। হায়. 
উন্নত জাতের চাষ করলে ফলন ভালু পাওয়। 
যাবে। এই সময়ে চাষের জন্য কয়েকটি তুম. 


জাতের সবজির চাষ সম্বন্ধে বল! হলে! । . 


মটরশু টি 


নতুন দিল্লীর আই, এ, আর, আই. yee 
আরকেল . নামের একটি নতুন এবং জলদি 
জাতের মটরগ্ুয টি বের করেছেন। এটি সেপ্টে KE 


'ধরের মাঝামাঝি থেকেই বোন! চলে এবং ৫৫7. 


থেকে ৫৮ দিনেই ফসল তোলার উপযুক্ত হয়। 
এ জাত থেকে তিনবার মটর সংগ্রহ কর। যায়। 
দানাগুলি একটু কৌচকানো তবে খুব মিষ্টি । ২ 
রক্ষণ ও রান্নার পক্ষে ভাল। প্রতি হেস্টরে 
প্রায় ১২৮৫০ কেজি শুটি পাওয়া যায়। 


বন্টন্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ম £ ৭ম-৮ম সংখা! 


এছাড়াও ‘মেটিওর’ নামের আর একটি জলদি 
জাতের মটরশুটি আছে। এটি অক্টে।বরে 
বুনলেও চলে। শতকরা ৪৫ ভাগ দান! পাওয়া 
মার হেক্টুর প্রতি ফলন হয় প্রায় 
১০,৪৫* কেজ। এই ছুটি জাতের মটরশু টিই 
(বটে জাতের । সুতরাং ৩০ সেঃমিং দূরাস্ 
সারিতে বোন| চলে । “অসাউজ' নামের মটর- 
“টি সেপ্টেম্বরে বোন। উচিত। গোল দান! যুক্ত 
এই মটরশুটির হেক্টর প্রতি ফলন হয় প্রায় 
৭,৯০০ কেজি। বোনেভাইলও একটি জনপ্রিয় 
জাতের মটরশুঁটি । প্রতি হেক্টুরে ফলন দেয় 
গায় ১৫০০০ কেজি । এন, পি, ২৯ ঝতুর শেষ 


যয। 


ফসল । প্রতি তেকুরে ফলন দেয় প্রায় ১২,০০০ 
কেজি। ৪ সেঃনিঃ গভীরে এর বীজ বোন। 
উচিত | ভাল ফসলের জন্তা হেক্টুর প্রতি ৬* 


কেজি ইউরিয়!, ৪২০ কেজি সুপার ফসফেট 
“লং ১০০ কেজি নিউরেট অফ পটাশ দেওয়। 
দরকার । 
টমেটো 

সিলেকশান-১২০ জাতের টনেটে! বেশ ঝড় 
6 গোল হয়। স্বাদে সামান্য টক এবং ভালে।- 
ভাবে পেকে ওঠে । এই জাতীয় টমেটে। রুট- 
নট-নেমীটোড প্রতিরোধে সক্ষম । লুধিয়ানায় 
এস-১২ প্রতি হেক্টরে প্রায় ২০« কুইণ্টাল ফলন 
(দেয় । হিসার-১*১ এবং এস-এ-১৫২ টিনজাত 
করার পক্ষে ভাল। এছাড়াও সুইট-৭২ খুব 
মিষ্টি । এর বেশী ফলন পেতে হলে ৮৫ কেজি 
ইউরিয়! এবং ৪*০ কেজি সুপার ফসফেট চ'র। 
নেড়ে বসানোর সময় দেয়৷ ভাল। 
কেজি ইউরিয়াও চাপান দেওয়। দরকার । হেক্টর 
প্রতি ৩৫০ থেকে ৪০০ গ্রাম বীজ বোনার জন্তা 


ভর ৮৫ 


2৬ 


০ 


ব্যবহার করুন এবং চারার মধ্যে ৪৫ সেঃমিঃ দূরত্ব 
রাখুন। ফর,ট-বোর|র দমন করতে ২ মিঃলিঃ 
ন্যালাথিয়ন এক লিটার জলে মিশিয়ে প্রতি 
সপ্যাহে স্প্রো করুন। 
বেগুন 

পুস| পারপল রাউণ্ড এবং পুস। পারপল লং 
এই দুই জাতীয় বেঞ্চন বেশি ফলন দেয় বলে 
যথেষ্ট জনপ্রিয় । এছ৷ড়াও পুসা ক্রান্তির গুণও 
কম নয়। শরৎ ও বসম্তে চাষের পক্ষে ভাল। 
আর পুস! অমলেরও ফলন খুব বেশী হয়। এটি 
সংকর জ।তের বেগুন। 
ফুলকপি 

পুস!-ক1কৃতি খুব ঘনবদ্ধ হয় এবং রং সামা 
ঘিয়েসাদ।। ইমপ্রভড জাপানি জাতীয় ফুল- 


কপি পুসাকাকতি তোলার পর চাষ করা হয়। 


আর স্লোবল একটি নাবি জাতের ফুলকপি, এটি 
সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি বোনা 
চলে। এ ছাড়াও নাবি ইসি-১২০১২ এবং সিলে- 
কশন-১কাটরাইন দ্বার! উদ্ভাবিত হয়েছে । 
জলদি জাতের ফুলকপির জন্য ৫০০ থেকে 
৭০* গ্রাম বীজ প্রতি হেক্টরে বোন!র জন্য 
প্রয়োগ করতে হবে । চারার মধ্যে ৪৫ সেঃমিঃ 
দূরত্ব রাখুন। নাবি জাতের কপির জন্তু প্রতি 
(হক্টুরে ৩৭৫ থেকে ৪০* গ্রাম বীজ বোন 
দরকার। আর চারার মধো দূরত্ব রাখতে হবে 5৫ 
থেকে ৬০ সেঃমিঃ | ৬** কেজি হারে ক্যাল- 
সিয়াম এমোনিয়াম নাউট্রেট, ৬৫০ কেজি সুপার 
ফসফেট এবং ১২৫ কেজি মিউরেট অব পট!শ 
জমিতে দিন। তবে সারের পরিমাণ মাটির 
গুণাগুণ বুঝে ঠিক কর! দরকার। 
ফসলের ফলন ঠিকমত হবে না। 


ন! হলে 


th 


বশ্রন্ধর। £ কাতিক-অগ্হাঁয়ণ £ ১৩৮৪ 


বাঁধাকপি 

জলদি জাতের গোল্ডেন একর বাঁধাকপি এবং 
নাবি জাতেগ পুস| ড্রামহেড আই, এ, আর, 
আই থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে । গোল্ডেন একর 
জাতের বাধাকপি বেশ শক্ত ও গোল এবং ভেতরট। 
সাদা। সেপ্টেম্বর__-তাক্সোবরে বোনার পক্ষে 
উপযুক্ত। ৩০ থেকে ৩৫ দিনে কপি তোল! যায়। 
আর পুসা ড্রামহেড বাঁধাকপির বাইরের দিকের 
পাতাগুলি বেশ বড় হয় এবং ১২০ দিনে তোলার 
উপযুক্ত হয়। আগষ্ট থেকে অক্টোবরে চার! 
নেড়ে বসাতে হবে। বোনার জন্য হেক্টর প্রতি 
৫০০ থেকে ৭৫০ গ্রাম বীজ জলদি জাতের জঙ্বা 
এবং ৩৭৫ থেকে ৫০০ গ্রাম বীজ নাবি জাতের 





জগ্যা দরক'র । প্রতি সারির মধো ৬০ থেকে 
৭০ সেঃমিঃ এবং চ।রার মধ্যে ৪৫ থেকে ৬০ সেঃমিঃ 
দৃরন্ধ প্রয়োজন। মাটির আদ্রত। সমান থাক! 
দরকার । তবে চারার মাথাগুলি দেখ! দিলে 


সেচ ন! দেয়াই ভাল। ২৫০ কেজি সুপার 
ফসফেট, ৩০০ কেজি ক্যালসিয়াম এ!মোনিয়াম 
নাইট্রেট এবং ১** কেজি পটাসিয়াম সালফেট 
চার! নেড়ে বসানোর সময় দিতে হবে। আর 
১৫০ কেজি ইউরিয়! অথব। ৩০০ কেজি কা।ল- 
সিয়াম এমোনিয়াম ন।ইট্রেট চাপান দিতে হবে। 
মাটির অবস্থ। ও গুণাগুণ বুঝে এইসব উন্নত 
জাতের সবজির চাষ করতে পারলে কৃষকের 
লাভের অঙ্ক যে বেড়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেউ। 





(কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচ মন্ত্রকের অধীন সম্প্র-. 
সারন অধিকারের এফ.অআ।ই. ইউ এর সৌজন্যে) 


শী 





৩৫ 


শিল্পা কৃষক মাঠেই ছবি আকছেন 
*. পাপের কোনো কাজেই লাগে ন1। *ম্বজনর! 
বলে,বাপ-জল কাদ।য় মাঠে চাষ করধে; "আর 
তুই বয়ে যাচ্ছিস ?- একটু হাল বলদ'ধর। কথ 
কানে নেয়নি শম্ভ, ঘেষ।? : " ৮১৪ 
'স্বীরভূমের ল।ভপুরের সেই শক্ত, ঘোষের মন 
পড়ে, আছে: শাত্তিনিকেতনে। - ছুটে গিয়েছে 
নন্দলাল-বস্তুর কাছে ।” গুচ্ছের ছবি সামনৈ' 
রেখে কাদছে যুবক শশ্ত,ঘোষ।--কি কর তুমি? 
ভাক্খতের অন্থাতম শ্রেষ্ট শিল্পীর জিজ্ঞাসা । শম্ভু, র- 
উত্তর; এইই -করি। বাব! * চাষবাস করেন। 
নন্দলালের চোখও. সজল হয়ে গেল! কিছুক্ষণ 
কোন ক্রথাই’ না. বলে ছবিতে নিবিষ্ট'হয়ে তাকিয়ে? 
রইলৈন।- তারপর বললেন; তোমার ছবি দেখে" 
আমি মুন্ধ। তবু তুমি তোমার বাবার পাশে 
চাষে ফিরে যাও। এত খরচ করে এখানে তুমি 
ছবি আক! শিখতে পারবে না। এটা ভেবে 


রর ৮ ৫১, 








৯ 


মনে হচ্ছেঃ আমাদের দেশের কত ছেলে কত বড় 


শিল্পী হতে পারত। কিন্তু দারিদ্র্য অভাব তাদের 


সে সুযোগ দিচ্ছে না। 

সেদিন আশীর্বাদ নিয়ে চলে এসেছে শত, 
ঘোষ। সেট! ১৯৪৮-৪৯ সাল। তারপর 
শভ, ঘোষ পুরোপুরি কৃষক । লাভপুরের লাঙ্গল- 
হাটায় ৭০০ একর জলে ডোবা জমিতে বোরো 
ধান চাষে নেতৃত্ব দিয়েছে শস্ত, ঘোষই । আজ শস্ত, 
ঘোষ এক প্রগতিশীল কষক। মাঠেই জীবন। 
চাষ করছে মরম্নুমে মরস্মুমে । আর নিসর্গের 


ডাক বুকে এসে বাজলেই মাঠেই ছবি আঁকছে 
বসে বসে। আমার ডায়েরীতে রবীন্দ্রনাথটি 
তৎক্ষণাৎ একটানে একে দিল কৃষক-শিল্পী। 





কাকে মাঠেই বইয়ের পাতা উপ্টেছে। বি)এ 
পাশ করে কৃষক-নন্দন তল্লাটকে তল্লাট ধাধা 
লাগিয়েছে। বলেছিলাম, চাকরি পেলে করবেন 
ভাই? মুখে চোখে তৎক্ষণাৎ বিরক্তি, নৈরাশ্ট, 
অবহেলা, তুচ্ছতা ইত্যাদি স্পট হয়ে উঠল। 


বসুন্ধরা £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৪ 
মাটির চাকরি 


জনৈক শিক্ষিত গ্রাম্য যুবক মাত্র হুবল ভক্ত 
যে কোন শিক্ষিত বেকার যুবককে একবার বলে 
দেখুন না, ও ভাই চাকরি করবেন ? কি না করবে 
সে যুবক তখন ! আপনার জন্তে সব কিছু ত্যাগ 
করবে। আপনার কেন! হয়ে থাকতেও প্রতিজ্ঞ! 
করবে। শুধু একট! চাকরি চাই। হালে এক 
আড্ডায় গল্প শুনছিলাম, কোথায় যেনে এক 
শিক্ষিত বেকার যুবক চাকরির কুহেলী আশার 
ছলনে তুলে ভিটে মাটি সব খুইয়ে শেষ পর্যন্ত 
পাগল হয়ে গেছে। 

স্ববল ভক্ত কিন্তু উল্টো। বীকুড়ার মানার 
চরের এক তরুণ কৃষক স্থুবল। চাষের ফাকে 


এক অংশ মালার চৰ । 


(» চিহ্নিত ) সুবল 
ভক্ত ক্ষক সতীর্ঘদে 
নিয়ে ক্ষেতে দাড়িয়ে। 





বলল, আমি চাকরি করি-__মাটির চাকরি করি। 
আমি চিরদিন মাটির সেবক হয়েই থাকব । কৃষি 
ছেড়ে, মাটি ছেড়ে আর কারে! চাকরি করব না। 

মানার চরে সুবল ভক্ত চাষ করে। বুনো 
শুয়োর, হায়েনা, সাপ মেরে যে জঙ্গলকে বাপ- 


৩৭ 


বন্ুন্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য! 


খুড়োর! ছিরি ফিরিয়ে দিয়েছে, তাতে সুবলের ছুশো ঘর ঢুশে! কুয়ে 


পাচ বিঘেতে গম, এক বিঘেতে মটর, এক বিঘেতে 
টমেটো! এবং এক বিঘেতে আলু ও সবজি । গেল 
রবি। আর খরিফে পাঁচ বিঘেতে উন্নত ধান, 
আড়াই বিঘেতে মেস্তা আর আউশ আড়াই 
বিথেয়। 





বলরামপুরের কৃষকর! সবাই কুয়োর মালিক 


.বিগ্ভালয়ের চেয়ে যুনিভালিটি), সেচ ইত্যাদি। 
হ্যা, সেচ বাড়িয়ে তোলা হয়েছেও, হচ্ছেও। কি 
বৃহৎ, কি মাঝারি; কি ক্ষুদ্র সেচ। গাঁয়ে গায়ে 
ক্ষুদ্র সেচের মধ্যে স্তালে!, সারফেস, ডাগ ওয়েল 
বেড়ে চলেছে। 

কিন্তু কুয়ো তৈরির সংখ্যা যত গ্রামের ঘর 
তার চেয়ে সাধারণতঃ অনেক বেশি। যেমন পঞ্চাশ 
ঘর বাসিন্দের গায়ে গড়ে না হয় দশ বিশটাই 
কুয়ো হোল । অথচ শ্যামনগর সেই হিসেব মানে 


গায়ের উন্নতি, কৃষির উন্নতি করবার কথা 
উঠলেই এখন কয়েকটা! শব্দ আপনার না শুনে 
উপায় নেই। সেগুলো আর কিছু নয়, হাই 
ইল্ডিং ধান (অধিক ফলনশীল বলার চেয়ে কৃষকর! 
ইংরিজি নামই বেশি বোঝেন। 


ষেমন বিশ্ব- 


একটি সারফেস ওয়েল 


না। পুরুলিয়ার বলরামপুর ব্লকের শ্যামল গ৷ 
শ্যামনগর বড় গলায় হিসেব দেখাবে, ছুশে! ঘর 
কৃষক বাস করছি বাবু; ছশে! কুয়ো৷ ছাড়িয়ে 
গেছে। বিন্দুমাত্রও অপপ্রচার নয়। ও গাঁয়ে 
এখন ঘর পিছু একটি কুয়!। হয় সারফেস নয় 
ডাগ ওয়েল। এই কুয়ো খুঁড়ে চাষের পত্তন 
হয়েছিল এখানে ১৯৭২ সালে। এখন ছুপা 
এগুতেই কুয়ো। আর সবজির শ্যাম শোভায় 
কৃষকের প্রসন্ন তেজী মুখ । 


$+ 





অধিক শস্য উৎপাদনে বীজের ভুমিক। 
অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ। বীজের বিশুদ্ধতা, পৃষ্টত! ও 
উপযুক্ত অস্কুরোদগম ক্ষমত।ই ভাল বীজের লক্ষণ 
এবং এর থেকেই ভাল চার! পাওয়! সম্বন্ধে নির্ভর 
কর।যায়। বীজের সংরক্ষণ তাই কুষি উন্নয়নের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । উপযুক্ত সংরক্ষণে যদি 
বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমত। ও গুণগত উৎকর্ষ 5 
বছর ও ভালভাবে বঙ্গ।য় রাখা যায়, তবে বীজ 
উৎপাদনে ব্যবহৃত জমির কিছুট। অংশ কমিয়ে 
অন্য ফসলের জন্য ব্যবহার কর! যেতে পারে। 

বর্তমান প্রবন্ধে পাটবীজ সংরক্ষণ সম্বন্ধে 
কিছু আলোচনা কর! হচ্ছে । 

পাটবীজের কোন রকন সুপ্ত অবস্থ। নেই । 
বীজের বাইরের আবরণ নরম হওয়ায় সামান্য রস 
পেলেই অঙ্কুরোদগম হয়। বাতাসের আপেক্ষিক 
আদ্রত। ও 
আনেকট। নির্ভর করে। তাই ভালভাবে সংরক্ষণ 
করতে না পারলে অতি শা্ সময়ের মধো বীজের 
আয়ু শেষ হয়ে যায়। 


তাপমাত্রার ওপরে বীজের আয়ু 


জোতি রঞ্জন সাহ। 


উপযুক্তভ।বে সংরক্ষিত পুরাণে। পাটবীজের 
আশের ফলন প্রায় নতুন বীজের মতই হয়। 
পুরাণে বীজে যদি শতকর! ৮০ শতাংশের মত 
কল বার হয় তবে এ বীজ নিরাপদে বোনা যায় । 
অনেকের ধারণ। পুরাণে! বীজে তাড়াতাড়ি ফুল 
আসে। কিন্তু ত| ঠিক নয়। (ঘোষ ও বসাক, 
জে, এ, আর, আই, ব্যারাকপুর )। 

বীজ মজুত রাখার গুদাম শুকনে| হওয়। 
দরকার। বাশের মাচ! বা কাঠের পাট।তনের 
৪পর বস্তু! রাখ! উচিত। বীজের গুদামে সার 
রাখ| চলবে না। মেঝে যেন ভিজে ন! হয়। 
মোঝের ওপর পিচ ছড়িয়ে তার ওপর মোট। বালি 
দিতে হবে। বালি শক্ত হয়ে মেজের ওপর 
লেগে গেলে মেঝের স্যাতসেঁতে ভাব থাকে না। 
বীঁজঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে 
পোকা মাকড় বাস। বাধতে ন। পারে। 

বীজ সংরক্ষণের আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন। 
যেমন--(১) বীজের জলীয়ভাগের শতকরা হার, 


পাট কৃষি গবেষণাগার ( জে. এ, আর .আই ) ব্যারাকপুব। 


ও 


~~ 
~~ 


ল্সপ্ধর| £ উনত্রিংশ বর্ম £ ৭ম-৮ম সংখা। 
(5) বীঙ্গ 


(২) বীজের অস্কুরোদগম ক্ষমত।; 


ংরক্ষণের উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন। 
বীজ তোলার সনয় বীজের জলীয়ভাগ প্রায় 
২২ শতাংশ থাকে । পর পর ৪ দিন রোদে 
সকালে জলীয়ভাগ ৭--৮ শতাংশে নেমে আসে। 
এই পরিমাণ জলীয়ভাগে বীজের অস্কুরোদগম 
ক্ষমতা অনেকদিন ভাল থাকে । সংরক্ষণের 
সময় এই পরিমাণ জলীয়ভাগ থাকাই বাঞ্ছণীষ। 
বেশী আদ্রতাসম্পন্ন বীজ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে 
যায়। ভালমত শুকিয়েও বীজ যদি আড্ুতা 
নিরোধক পাত্রে রাখা ন! হয়ঃ তবে বাতাসের 
আদ্রতার ভাগ বেড়ে গেলে বীজের জলীয়ভাগও 
বেড়ে যায়; ফলে বীজ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় ৷ 
বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা 
ংরক্ষণ ও বোনার আগে বীজের তন্কুরে।- 
দগুমের শতকরা হার দেখ! একান্ত প্রয়োজল। 
৭ সেন্টিমিটার ব্য।সযুক্ত কাচের থালায় যথেষ্ট 
পরিমাণ সিক্ত চোষক কাগজ ( ব্লটিং পেপার ) 
পেতে তার ওপর বীজ ছড়িয়ে দিয়ে বীজের কল 
রেরোবার শতক 1 হার দেখ। হয়। প্রতি থালায় 
সাধারণতঃ ১৫* থেকে ১০০টি বীজ দেওয়া হয়। 
থালাগুলি কৃত্রিম তাপ সঞ্চালন যন্ত্রে (/ncuba- 
(01) ৩৩০ সেন্টিগ্রেড উত্তাপে রাখা হয়। যদি 
ঘরের তাপমাত্রা ১৯৭৩৪” সেন্টিগ্রেড থাকে 
ভবে কুত্রিম তাপ সঞ্চালন যস্ত্রে বীজ রাখার 
প্রয়োজন নেই । সাধারণতঃ চৈত্র__বৈশাখ মাসে 
ঘরের তাপমাত্র। এই পরিমাণ থাকে। 
২৪১ ৪৮ ও ৭২ ঘণ্ট। পর পর শুঙ্কুরিত বীজের 
শতকর! হার লক্ষ্য করে লিখে রাখা হয়। বীজ 
বদি নতুন হয় তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গুটি পাটের 


প্রায় সব কল বেরিয়ে যায়। পুরাণে। বীজের 
বেলায় ৭২ ঘণ্টা ব! তারও বেশী সময় লাগতে 
পরে। 

তোধাঁপ।টের ক্ষেত্রে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় 
সব কল বেরিয়ে যায়। কিন্ত পুরাণে! বীজের 
কল বার হতে আরও বেশী সময় লাগতে পারে । 

গ্ুটিপাট বীজের আবরণ তোষ!পাঁটের বীজের 
চেয়ে কোমল। তাই গুটিপাট বীজের কল 
তোষাপাটের বীজের চেয়ে তাড়াতাড়ি বার হয়। 
বাজাধার 

বীজাধার নিশ্ছিদ্র হওয়! বিশেষ প্রয়োজন । 
কারণ জলীয় বাতাস বীজাঁধারে ঢুকলে বীজ 
তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়েযায়। নিচে বল! যে কোন 
আধারে বীজ সংরক্ষণ করলে অস্কুরোদগম ক্ষমতা 
তানেক দিন বজায় থাকে। 

(ক) পলিথিন থলে । 

(খ) বায়ু নিরোধক ঢ;কনা সহ ক।চপাত্র। 

(গ) পলিথিনের আস্তঃ আবরণ সত পাটের 
নস্ত]। 

(ক) পলিথিন থলেতে বীজ সংরক্ষণ 

জে, আর, ৪-৬৩২) জে, আর, 
সি, জি প্রভৃতি ৩ শ্রেণীর তোষাপাট ও জে, আর. 
সি-১১২১ ডি-১৫৪ ও জে, আর? সি-৩২১ প্রভৃতি 
৬ শ্রেণীর এুটিপাট সংরক্ষণের জন্বু নেয় 
ভায়ছিল। 

বীজ তোলার পর ভালভাবে শুকিয়ে তোষা- 
প্টবীজের জলীয় ভাগ ৭'৩* শতাংশে ৫ গুটি- 
পাটবীজের- ক্ষেত্রে ৬:৭৪ শতাংশে নেমে আসার 
পর পলিথিন থলেতে পুরে থলের মুখ বন্ধ করে 
দেওয়া! হয়। সংরক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে অস্কুবিত 
বীজের শতকর! হার লিখে রাখা হয়! 


6-৬২০. 
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বলুন্ধরা £ কার্তিক-তঙ্হায়ণ £ ১৩৮৪ 
বিভিন্ন পর্যায়ের অঙ্কুরে।গ্দমের শৃতকর| হার নং তালিকায় দেওয়! হল। 


১নং তালিক। পলিথিন থলেতে সংরক্ষিত বীজের বিভিন্ন পর্যায়ে অস্কুরের শতকরা হার । 


প্রজাতি শ্রেণী সংরক্ষণের পর্যায় (মাস) 


৬ ১২ ২৪ ২৭ তি ৩৩ ৩৬ ৩৯ 














সক ওর উর 
শা পপ 


তোষাপাট জে.আর.৪-৬৩২ ৮৯'৬৬ ৮৮৪৪ ৮১৫২ ৭৭৮৩ ৬৮৪৮ ৫৭১৫ ৮৩৫ ত 


সি.জি ৯৮৩৬ ৯৩৯০ ৯৯*৮৭ ৯২৪৭ ৯০৭০ ৬৭১৭ ১৫১৫ ্ 
জজ. আর.ও-৬২* ৯২৬০ ৮৮৮৪ ৮০২৬ ৭৩২৭ ৬*"১৫ ৩৭৭৫ ১১৩ ০ 
গুটিপাট জে.আর.সি-২১২ ৯৭৬৩ ১৮৮৩ ৯১৭১ ৯২৫৬ ৮৪১৮ ৪৩৭১ *»*৮৫ ৪ 
ডি-১৫৪ ৯৫ ৫৬ ৯২৭০ ৮*"৫৪ ৭৫'৫৫ ৭২২৬ ৫০৯৫ ১৯৪ ৬ 
জে.আর.সি-$২১ ৯৫৫০ ৯৩:৪৮ ৯২৯২ ৯৪৮৩ ৮৬৭৮ ৯১:৫৭ ৮৫৩২ ৮৪+১১ 


১নং তালিকায় দেখ! যায় জে.আর.সি-৩২১, 
জে.আর.সি-২১২ ও সি.জি এর ক্ষেত্রে যথ|ক্রমে 
$৯, ৩০ ও ৩০ মাস সংরক্ষণের পর অস্কুরিত 
নীজের শতকর। হার ৮৪১১, ৮৪-১৮ ও ৯০*৭০। 
এর পর থেকে অঙ্কুরোদগম ক্ষমত| উল্লেখযোগা- 
ভাবে কমতে থাকে । 

জে.ভার.ও-৬৩২, ডি-১৫৪ ও জে.আ|র.€- 
৬২০ ত্রিশ মাস সংরক্ষণের পর অস্করে!দগম 
ক্ষমত| দ্রুত কমতে থাকে । 


(খ) বায়ু নিরোধক ঢাকনা সহ কাচ- 
পাত্রে সংরক্ষণ 


জে.আর.সি-২১২, ডি-১৫৪ ও জে.আর.সি- 
৩২১ শ্রেণীর গুটিপাট বীজ ও সি.জি ও জে.আর. 
-৬২০ শ্রেণীর তোষ!পাট বীজ সংগ্রহ করার 
পর ভাল করে শুকিয়ে বায়ু নিরোধক ঢাকনা 
শুদ্ধ কাচের পাত্রে সংরক্ষণ করে সাধারণ ঘরের 
উত্তাপে রাখা হয়। বিভিন্ন পর্যায়ের অস্কুরিত 
বীজের শতকর। হার ২নং তালিকায় দেওয়া হল। 


২নং তালিক|--বায়ুনিরোধক ঢ।কন| সহ ক।চপাত্রে সংরক্ষিত বীজের বিভিন্ন পায়ের অস্করোদগমের 
শতকর। হার। 


প্রজ।তি শ্রেণী ংরক্ষণের পৰায় (মাস) 
২ ১৪ 








৩৮ ৫০ 
ঘটিপাট জে.আ।র.সি-২:২ ৯৭১০ ৯০৯০ ৮৪+৯৬ 
ডি-১৫৪ ৯৬২০ ৯১৮০ ৮৬৮৩ ০ 
| জে.আর.মি-৩২১ ৯৫২৭ ৯১৮৯ ৮৪৫০ 5 
তোষ'পাট সি.জি ৯৪২০ ৮২৭৯ ৮৬৬০ 
| জে.আর.৪-৬১* ৯২৬০ ৯২৬০ ৮৭৬৯, গ 


৮১ 


বঙ্ষন্ধর| £ ভনভ্রিংশ বধ £ ৭ন-৮ম সংখা। 


১নং তালিকায় দেখ! যায় কাচপাতে সংরক্ষিত 
উভয় প্রজাতির ৫ শ্রেণীর বীজের মধে। সব 
স্ঘটিত ৩৮ মাস সংরক্ষিত হওয়ার পর& শতক?। 
৮১ থেকে ৮৮ শতাংশ সঙ্কুরিত হয়েছে এ€নং 
'ত!রপর দেখ। গেছে দ্রুত আঅস্কুরাদগম ক্ষমতা =? 


এনং তালিক।-_শস্কুরোদগমত। পরীক্ষার কল। 


হয় যায় । 

(গ) পলিথিনের (ভতাকরু আবরণ ( Inner 
l॥inin8) শুদ্ধ পাটের বস্তা এবং সাধারণ পাটের 
বস্তায় সংরক্ষিত বীজের জক্তরোদগম ক্ষমতা নং 
তালিকায় দেওয়! হল । 


( ঘোষ € বসাক; “জ.এ.আর, "ই, ব্যারাকপুরঃ সৌজন্যে ) 


প্রজাতি সংরক্ষণের বীজ।ধ।র 

এবং প্ধ।য় 

শ্রেণী (মাস) 

গুটিপ!ট 

ন্ডি-১৫৪ ১? পলিথিনের অস্থ: 
আবরণ সহ 
পাটের বস্ত। 

ডি-১৫২ ১৫ সাধারণ বন্ত। 


গনং তালিকায় দেখ! যায় পলিথিনের শষ্ঠঃ 
ব্রণ শুদ্ধ পাটের বস্ভ। বীজ সংরক্ষণের জনা 
খুবই উপযুক্ত । কারণ পলিখিনের নিশ্ছিতর 
জন্য আদ বানু বস্তায় ঢুকতে পারে না। 
সংঙ্ষিপ্তসার 

(১) বীজ তোল।র সদয় পাটবীজের জলীয় 
ভাগ প্রায় ২২ শতাংশ থাকে । পর পর ৪ দিন 
রোদে শুকালে জলীয় ভাগ ৭--৮ শতাংশে নেনে 
আসে । এই পরিম।ণ জলীয় ভাগ সম্পন্ন বীজ 
সংরক্ষণ করলে লীজের শঙ্কুরেদগন ক্ষনত। 
দীর্ঘদিন বজায় থাকে। 

(২) উপযুক্ত সংরক্ষিত পাটবীজ ২২ থেকে 
* বছর পরন্ত ভাল থকে ৷ 

(5) পলিথিনের থলে পীজ সংরক্ষণের পক্ষে 


বস্তার ভেতরের স্তর বস্তার বাইরের স্তর 
থেকে নেওয়া নমুনা থেকে নেওয়া নমুন! 


৮৮৮৫ ৮৮ ৮২ 


৩২৯৩ e 00 
থলেতে ঢুকতে পারে ন! | পলি'থনের ভিতরের 
আবরণ সম্পন্ন পাটের বস্ত|! আরও নিরাপদ 
বাথু নিরোধক ঢাকনা (air tight cork ) 
শন্ধ কীচপাত্রে সংরক্ষিত বীজের আরুষ্ক'লও দীঘ 
তন। কিন্তু অধিক পরিমাণ বীজ সংরক্ষণের 
পক্ষে কাচের বীজাদার প্রয়োজনানুরূপ হবে না। 
আতএব বীজ সংরক্ষণ < চালান দুয়ের জন্যই 
পলিথিনের গলে ব। পলিথিনের অন্তঃ আবরণ 
সহ পাটের বস্তা বিশেষ উপযোগী । 

(৪) বীজ নঙ্গুত রাখার গুদাম শুধ £ 
পরিচ্ছন্ন হয়। দরকার । বীজের গুদামে সার 
রাখ| চলবে না৷ বাশের মাচা ৰ! কাঠের 
পট।তনের ওপর বীজের বস্ত! রাখ! বাঞ্ধশীয় ' 

(৫) বোনার আগে কল বের হওয়ার শতকর 


উপযুক্ত আধার । কারণ পলিথিনের নিশ্ছিদ্রতার তার যদি ৮০ শতাংশের নীচে নেমে যায় ভাব 
(imperviousness ) জন্য ভিত বাতাস বীজের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিতে হবে । 
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ডঃ সুনীল সেনঞ্চপু 


ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেনের 
বিশেষ ভূমিকার কথ! সবাই জানেন। মাটিতে 
নাইট্রেজেনের ঘাটতি আমরা সাধারণত: জৈব 
সার এবং রাসায়নিক সার দিয়ে পূরণ করে 
থাকি। কিন্তু ফসল উৎপাদনের জন্য যে 
পরিমাণ নাইট্রোজেন জমি থেকে অপসারিত হয়, 
তার সবটুকু আমর! পুরণ করি না, ফলে জমির 
উবরত। ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে । আমাদের 
জমিতে নাইটোজেনের সরবরাহ ও ফসলের দ্বারা 
অপসারণের খতিয়ান থেকে জানা যায় যে বছরে 
বিভিন্ন ফসল মাটি থেকে প্রায় ৩৭ লক্ষ টন 
নাইট্রোজেন গ্রহণ করে অথচ বিভিন্ন স্তর থেকে 
যে পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রতি বছরে মাটিতে 
দেওয়। হয়ে থাকে তাঁর পরিমাণ ১৮ লক্ষ টনের 


বেশী নয়। অর্থাৎ প্রতি বছরে মাটির স্বাভাবিক 
উবরতার ভাণ্ডার থেকে প্রায় ৯ লক্ষ টনের মত 
নাইট্রোজেন কমে যায়। 

মাটির ।ভাবেক উর্বরত! বজায় রাখতে হলে 
আমাদের বাৎসরিক এই ঘাটতি যে কোন ভাবে 
পুরণ করা একান্ত প্রয়োজন । রাসায়নিক সার 
দিয়ে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব, তবে বায 
সাপেক্ষ । আমাদের দেশের অধিকাংশ কুষক 
প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র শ্রেণীর। রাসায়নিক সারের 
এই বায়ভার বহন করা অনেক সময়ই এদের 
পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে ন1। এমন কি, মাঝারি ও বড 
কৃষকের পক্ষেও সব সময় একমাত্র রাসায়নিক 
সারের মাধামে মাটির উৰরত' ক্জঞায রাখার 
পরিকল্পনা নান! কারণে সম্ভব হযে ওঠ না 


মুখ। চার « জনসংযে!গ আধিকারিক. পশ্চিমব্ক্ু কৃষি অধিকার 
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বন্ুগ্ধর| £ উনত্রিংশ বর্ম £ ৭ম-৮ম সংখা। 


অপরদিকে জৈব সারের পরিমাণ এত কম যে 
তার মাধ্যমেও এই ঘাটতির সবট| মেটান সম্ভব 
নয়। তাই এই বিরাট সমস্যার সমাধানে আমরা 
ক্রমশঃ জীবাণু সারের উপযোগিত! বুঝতে শুরু 
করেছি। এতে খরচ যেমন অনেক কম, সেই 
তুলনায় লাভের পরিমাণ কল্পনাতীতভাবে বেশী । 
বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র এই জীবাণু সারের উপ- 
যোগিতা, ব্যবহার এবং অন্যান্ত বিষয়ে ব্যাপক 
গবেষণ। চলছে । আমেরিকা ও পূর্বইউরোপে 
ব্যাকটিরিয়া-ঘটিত সারের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে, 
রাশিয়ায় এ সম্পর্কে প্রচুর গবেষণ। হয়েছে এবং 
আজও চলছে। ভারতে বেশ কয়েক বছর আগে 
জীবাণু সার সম্বন্ধে গবেষণ। ও পরীক্ষ।-নিরীক্ষ। 
শুরু হয়েছে । বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিগ্ঠালয়ে এবং 
গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে আশাবাঞ্তক ফলও পা1ওয়! 
গেছে। বিশেষ করে ডাল ও তৈলবীজ ফসলের 
চাষে জীবাণু সারের উপকারিতা এখন সর্বজন 
স্বীকৃত। পশ্চিমবাংলায়ও ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান 
পরিষদ ও রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগের 
কারিগরী ও আধিক সহযোগিতায় বিধানচন্দ 
কৃষি বিশ্ববিছ্া।লয়ের “নডিউল রিসার্চ ল্যাবরে- 
টারি”তে জীবাণু সারের গবেষণ| সস্তোষজনক- 
ভাবে এগিয়ে চলেছে । এছাড়া কলকাতার বস্তু 
বিজ্ঞান মন্দিরেও এ-সম্পর্কে গবেষণামূলক কাজের 
বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে । কৃষিক্ষেত্রে ফলিত 
গবেষণায় রাজ্য সরকারের বহরমপুরস্থিত ডাল 
ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে ডালশস্তের চাষে 
জীবাণু সার প্রয়োগে খুবই উৎসাহজনক ফল 
পাওয়। গেছে। রাইজোরিয়াম জীবাণু সার 
প্রয়োগে সয়াবীন ও ছোলার ফলন ২-_৩ গুণ 
বাড়ান সম্ভব হয়েছে । অন্যান্য ড'লশম্ এবং 
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তৈলবীজের €পর পরীক্ষ-নিরীক্ষায়ও আশ।- 
বাঞ্জক ফল পায়! যাচ্ছে । এই পরিপ্রেক্ষিতে 
কৃষি উৎপাদন বুদ্ধির পরিকল্পনায় এবং মাটির 
স্বাভাবিক উর্বরত। শক্তির সংরক্ষণে আজ জীবাণু 
সারের উপযোগিত! ও ব্যবহার বিশেষ গুরুতপূর্ণ। 

রাইজোরিয়াম এক ধরণের জীবাণু । এরা 
মাটির স্বাভাবিক পরিবেশে ডাল, বা শিশ্ব- 
গোত্রীয় গাছের শিকড়ে গুটিক| তৈরি করে। এই 
গুটিকাগুলির মাধ্যমে বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন 
গাছ সরাসরি ব্যবহার করতে পারে। এক একর 
জমির ওপর বাতাসের যে স্তর আছে ত'তে প্রায় 
৩৫*০* টন মুক্ত নাইট্রোজেন আছে। জৈবিক, 
রাসায়নিক অথব! বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
পৃথিবীতে সার! বছরে প্রায় ৩ কোটি টন নাই- 
ট্রোজেন ম'টিতে যুক্ত হয় এবং এর প্রায় অর্ধেক- 
টাই হয় র'ইজোরিয়াম ব্যাকটিরিয়ার মাধামে। 
এই প্রক্রিয়ায় বাতাসের গুঢুর পারমাণ নাইট্রো- 
জেন অতি সহজেই কাজে লাগান যায় যদি 
মাটিতে এ-ধরণের ভীবাণুগুলির বংশবৃদ্ধি ও 
কাধকারিতার উপযুক্ত পরিবেশ আমরা কটি 
করতে পারি । এভাবে সংগৃহীত নাইট্রোজেন 
একদিকে তেমন ফসলের উৎপাদন বাড়াতে 
সাহাষা করে, অন্যদিকে তেমন গাছের শিকড় 'ও 
টিকার মধ্যে নিহিত নাইট্রোজেন মাটিতে সঞ্চিত 
হয়ে মাটির উর্বরত! বাড়'য়। 

রাইজোরিয়াম ন্যাকটিরিয়ার বিভিন্ন প্রজাতি 
আছে এবং একই প্রজাতির রাইজোরিয়াম সব 
রকমের ডালশস্কের শিকড়ে গুটিক। তৈরি করতে 
পারে না। অর্থাং ফসলের জাতবিচাকে কাৰকরী 
রাইজোরিয়ামের প্রজতিও নিিষ্ট। ছোলা 
মটর, মুগ বা সয়াবীন ফলের শিব ড় গুটিক। 
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তৈরি করার রাইজোরিয়'ম জীবাণুর প্রজাতিগুলি 
আলাদা আলাদ!। তাছাড়। একই প্রজাতির 
রাইজে।রিয়াম জীবাণুর মধ্যে শস্তের জাত, মাটি, 
আবহাওয়। ও অন্যান্য পারিবেশিক বিভিন্নতায় 
গুণ[গুণের প্রকাশও বিভিন্ন প্রকার হতে দেখ৷ 
যায়। সুতরাং ফসলের জাত ও বৈশিষ্টা অনুযায়ী 
রাইজোরিয়াম জীবাণুর নিবণচন হওয়! দরকার, 
অন্যথায় আশানুরূপ কা্যকারিতা পাওয়া যাবে না। 

প্রাকৃতিক কারণেই মাটিতে বিভিন্ন ধরণের 
রাইজোরিয়াম জীবাণু বর্তমান থাকে, কিন্তু এদের 
সবগুলিই বা কোনটিই বিশেষ ধরণের ফসলের 
শিকড়ে গুটিকা সংক্রামণ করতে সক্ষম নাও 
হতে পারে। সুতরাং প্রয়োজন মাফিক রাই- 
জোরিয়াম জীবাণুর নিব1চন ও অনুপ্রবেশ ঘটানে। 
এবং বংশ বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার 
উপরই এই জীবাণু সারের কার্ধকাঁরিত। নির্ভর 
করে। বীজের সঙ্গে সঠিক জাতের জীবাণু সার 
মিশিয়ে জমিতে বুনলে ডাল জাতীয় শস্তের ফলন 
অনেক বাড়ে। যেসব জায়গার মাটিতে কম 
ফলনের জন্য ডালের চাষ আর লাভজ্ঞনক মনে 
হচ্ছে না, সেসব মাটিতে জীবাণু সার প্রয়োগ করে 
ডালের চাঁষ করলে অভাবনীয় ফল পাওয়া যেতে 
পারে। শুধু উন্নত জাতের ডালশস্তই নয়, দেশী 
জাতের ডালেও জীবাণু সারের উপকারিত। 
পাওয়া! ষায়। খাটির পরিবেশের কথায় বল! 
যায় যে মাটি যদি অগ্ন ধরণের হয় তবে এ-জাতের 
জীবাণুগচলিত্র বংশবৃদ্ধি ও কার্ধকারিতার প্রতিকূল 
হয়। এ-ধরণের মাটিতে বীজ বোনার অন্ততঃ 
এক মাস আগে পরিমাণ মত চুন দিয়ে মাটির 
অগ্নভাব কাটিয়ে নিলে জীবাণু সারের প্রয়োগ 
থেকে বিশেষ ভাল ফল পাওয়া যাবে। তাছাড়। 


বনুন্ধর| £ কাতিক-অগ্রহ।য়ণ £ ১৩৮ 


এ-ধরণের ব্যাকটিরিয়ার বংশবৃদ্ধি ও কার্যকারিতা; 
জন্য মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে ফসফেট থাক 
দরকার। বীজ বোনার সময় একর প্রতি এক 
কুইণ্টাল সুপার ফসফেট (১৬ কেজি ফসফেটের 
সমতুল্য ) প্রয়োগ করে খুব ভাল ফল পাওয়া 
যায়। চুন ও ফসফেটের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণের 
জগ্ত মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করে নেওয়া বিজ্ঞান- 
সম্মত। রাজ্য সরকারের বহরমপুরস্থিত গবেষণ। 
কেন্দ্রে ফসফেটের সঙ্গে প্রাথমিক প্রয়োজনের 
জন্য অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করে 
ভাল ফল পাওয়! গেছে (একর প্রতি ৮ কেজি 
নাইট্রোজেন যা ১৮ কেজি ইউরিয়া বা ৪০ কেজি 
এমোনিয়াম সালফেটের সমান) ৷ গাছের শিকড়ে 
গুটিক! তৈরি হয়ে বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন 
গ্রহের কাজ শুরু হওয়ার আগের পর্যায়ে গাছের 
প্রাথমিক বৃদ্ধির জন্যই সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেন 
সরবরাহের দরকার হয়। বেশী উর্বর মাটিতে 
অথব| বেশী পরিমাণে নাইট্রোজেন-ঘটিত সার 
ব্যবহার করলে বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন 
ংগ্রহকারী রাইজোরিয়াম ব্যাকটিরিয়ার কার্য- 
কারিত!| কমে যায়। 
শুটি বা শিশ্ব-জাতীয় ফসল রাইজোরিয়াম 
ব্যাকটিরিয়ার সাহচর্যে এবং প!রিবেশিক অবস্থার 
প্রকার ভেদে বছরে একর প্রতি ১৫ থেকে 
৬০ কেজি মুক্ত নাইট্রোজেন মাটিতে যুক্ত করে। 
এই বধিত উর্বরতা পরবর্তী ফসলগুলিতে বিশেষ 
কাজে লাগে। রাইজোরিয়াম জীবাণু সার ছোলা, 
অড়হড়ঃ কলাই, মটর, মুগ, খেসারি, মুস্তুর এবং 
সয়াবীন প্রভৃতি প্রধান প্রধান ডালশস্ত এবং 
বরবটি ও বিন জাতীয় অপ্রধান ডালশস্তে এবং 
তিল, তিসি প্রভৃতি তৈলবীজ জাতীয় ফসলে 


৪৫ 


বশ্বন্ধর। £ উনতিংশ বর্ষ £ পম-৮ম সংখা! 


সার্থকভাবে প্রয়োগ কর! যায়। ছোলা ৪ 
নম্বরের ক্ষেত্রে রাইজোরিয়াম টিক! (কালচার) 
বাবহার করে ২৫--১** শতাংশ ফলন বাড়'ন 
সম্ভব হয়েছে । বহরনপুরে ছোলার ফলন ২০০ 
শত'ংশ পধন্থ ব'ডান গেছে। ' অড়হড় চাষে 
চুন দিয়ে মাটির অম্নত! কাটিয়ে রাইজোরিয়ামের 
ব্যবহারে খুব ভাল ফলন পায়! গেছে। সয়াবীনের 
ফলন রাইজোরিয়ান প্রয়োগে প্রচুর পরিমাণে 
নেডে ষায়। 

রাসায়নিক সারের তুলনায় জীবাণু সার দামে 
অনেক সম্ভ। এর ব্যবহারও খুব সহজ। 
পাকেটে ( সাধারণতঃ ২৫০ গ্রাম) এই সার 
পাওয়া যায়। এধরণের একটি প্যাকেট এক 
বিঘ! জমির উপযুক্ত । এই পরিমাণ সার এক 
ঝুড়ি গোবর সার এবং সামান্য পরিমাণ ঝোলা- 
গুড়ের সঙ্গে কাদ| কাদা ভাবে মিশিয়ে আধঘণ্ট। 
জলে-ভিজিয়ে-রাখ! ডালশস্তের বীজের গায়ে 
মাখিয়ে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। 
রোদের সংস্পর্শে এলে জীবাণু সারের ক্ষতি হয়। 
বিশেষ করে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের কাছে 
জীবাণু সারের ব্যবহার খুবই তাংপবের এবং 
টরুহপূর্ণ। 

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ডাল 
প্রায় অপরিহার্য । ডালে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন 
আছে। এই প্রোটিন অন্যান্য যে কোন জৈব ব! 
অটজব প্রোটিন অপেক্ষা সম্তা। দুধ, নাছ, 
ম'ংস ইত্যাদির প্রোটিন সকলের ভাগ্যে জোটে 


না। তাই ডালই আমাদের ‘জনত!’ প্রোটিনের 
প্রধান উৎস। পশ্চিমবাংলার বর্তমানে আমাদের 
চাহিদার তুলনায় ডালের ঘাটতি ৪০ শতাংশের 
মত। এই ঘাটতি পূরণ কর! খুবই সহজ এবং 
আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যেই । ছুই দশক 
আগেও আমাদের ডালশস্তের চাষের যে অবস্থ। 
ছিল আজ নান! কারণে তা থেকে আমর! কিছুই 
এগিয়ে যেতে পারিনি । অথচ অন্যান্য অনেক 
রাজ্যের অপেক্ষাকৃত কম উর্বর এবং কম বৃষ্টি- 
পাঁতের জায়গায়ও ডালশস্ত উৎপাদনে প্রগতির 
চিহ্ন পরিস্ষুট। পশ্চিমবাংলায় অনেক বেশী 
সুযোগ থাকলেও এ-পর্যন্ত আমরা ত কাজে 
লাগাতে পারিনি । কিন্তু এখন পারতে হবে। 
আমাদের একটু ভাবতে হবে। শস্ত পর্যায়ের 
মধ্যে ডালশস্কে একটি আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে 
রাখতে হবে । আর ডালের চাষ ও ফলন বাড়িয়ে 
এই চাষকে লাভজনক পর্যায়ে আনতেই হবে। 
ঘাটতি পূরণই শুধু নয়, বিশেষতঃ সেচ-বিহীন 
এলাকায় কৃষি ও কৃষকের অর্থনীতিতে ডালশস্তের 
একট! বিশিষ্ট ভূমিক! রয়েছে। এই ভূমিকা 
যথাযথ পালনে রাইজোরিয়াম জীবাণু সার আজ 
বহু-আলোচিত এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়! 
দরকার। অসেচ এলাকায় চাষ পরিকল্পনায় 
সাফল্যের এক বিরাট প্রতিশ্রাত রয়েছে এই 
জৈবিক সারের প্রাণ স্পন্দনের মুলকেন্দ্রে এবং 
তাকে কাজে লাগাবার জন্য আমাদের আগ্রহ 
কার্যকরী ভূমিকার মধো। 


সু 





চি » 


বা 


নিরঞ্জন ভূঞা! 


ধ|নগাছ কথ। বলে- উক্তিটি জাপানের 
ইবারাকী প্রিফেকচারের একজন কৃষকের । নান 
কুমোরো শান। আপাতদপ্টিতে কথাট। অবাস্তব 
হলেও আমর! উড়িয়ে দিতে পারিনি। 
ধানচাষের সঙ্গে কত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, 
কথ|টা তারই অভিব্যক্তি মাত্র। কুমোরে শান 
জ|পানের কুষক, ধানচাষে 
তিনি জাপানে আলোড়ন স্ষ্টি করেছেন? ধান 
চাষের শভিঙ্ঞত! ও তার চাষ পদ্ধতি বলতে গিয়ে 
তিনি বললেনঃ ধান ক্ষেতের আইল দিয়ে চলে 
লতে পারি ধান গাছ কিচায়। 

অনেক বিশেষঙ্ছ ও তার সম্বন্ধে এ ধারণা পোষণ 


ও€র। 


একজন খাতনাম 


গেলে আমি ব 


কুরেন। ভাই তার বাড়ীতে প্রতিনিয়ত কৃষক; 


CC বি. ০৬৯ 
এপ & হার! 


বিশেষজ্ঞদের ভীড় । 


কুনো! শানের কাছে অনেক কিছু জানতে চান। 








ক্বাম স]াশেঞারস শুগুনিয়!, বাকুড! ! 


৪৭ 






1? ? 


কশিহিকারী জাপানে একটি উৎকৃষ্ট ধান। 
খুব মিহি। কৃষি বৈজ্ঞানিকদের মতে এই ধান 
ভেক্টর পিছু ৬ টনের বেশী চাল ফলন দিঙ্তে 
পারে না, এর বেশী ফলনের চেষ্টা করলে গা 
পড়ে যায়। এ ধান কুমোরে! শান নিজ পদ্ধতিতে 
চাষ করে কখনও হেক্টুরে ৯ টনের নিচে চাল 
পান নি বরং বেশী ফলিয়েছেন। অর্থাৎ বিঘা 
পিছু ৪৫ মণ ধান পেয়েছেন। জাপানের বিভিন্ন 
প্রিফেকচারে গিয়েছি, বহু কৃষকের বাড়ী গিয়ে 
তাদের ধান ক্ষেত দেখেছি । তাদের চাষ পদ্ধতি 
অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনে মনে হয়েছে, তার! 


mm 


কেউ ধানের ফলনে কুমোরো শান থেকে কম 
নন। ধান পাকার সময় মাঠের দিকে তাকিয়ে 
মনে হয়েছে মা লঙ্ষী 


পেতেছেন। 


যন জাপানেই আসন 


ধনুঙ্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখা। 


আয়তনে জাপান ভারতের এক অষ্টমাংশ, 
তাঁর ১৫ শতাংশ স্থানে ১১* মিলিয়ন লোক বাস 
করে। সেখানে ভারতের লোকসংখ্যা ৬৫০ 
মিলিয়ন। বছরে ওঁর! মাত্র একবার ধান্চাষ 
করেন। তাতেই যা উৎপাদন হয়, সরকার সেই 
ধান বিক্রি নিয়ে এক বিরাট সমস্তায় পড়েছেন। 
ফলে ধানের জমি অন্যভাবে ব্যবহার করে ধান 
উৎপাদন কমাতে উঠে পড়ে লেগেছেন। 

ধান উৎপাদনে জাপান কি পদ্ধতি অনুসরণ 
করে এতনূর অগ্রসর হয়েছে এবং আমর! এই 
পদ্ধতি কতট। কাজে লাগাতে পারব, তার কিছু 
কিছু দিক সংক্ষেপে এখানে আলোচনা! করার 
চেষ্ট। করছি। ধাঁনচাষে যাস্ত্রিকীকরণ, সমবায়ের 
অবদান, ভাল জলসেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থ! 
অধিক উৎপাদনে সাহায্য করলেও জাপানী 
কৃষকদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতি 
অনুসরণ করে জাতীয় উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য 
করেছে; একথ! অস্বীকার কর! যায় না। 
লবণ জলে ডুবিয়ে বীজ নির্বাচন ও শোধন 

জাপানে কৃুষকর। নিজের নিজের এলাকার 
গবেষণাগারের নির্দেশক্রমে সমবায়ের মাধ্যমে 
উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ করেন। বীজ যত পুষ্ট 
হবে, চার! তত নীরোগ, সবল ও অধিক ফলনক্ষম 
হবে। তাই প্রতিটি কৃষক বীজ লবণ গোল! জলে 
ডুবিয়ে নিচের থিতান বীজ বোনার জঙ্য নিবাচন 
করেন। পরে ভাল জলে ধুয়ে ছায়াতে শুকিয়ে 
নেয়! হয় এবং পারাঘটিত ওষুধ মাখিয়ে শোধন 
করার পর বোন! হয়। চোখে দেখলে কিছু কিছু 
বীজ মনে হতে পারে পুষ্ট, কিন্তু নুনজলে দিলে 
দেখা যাবে অনেক বীজ ভেসে গিয়েছে । এগুলি 
থাকলে গাছ হবে, কিন্তু চার! হবে রুগ্ন ও দুর্বল; 
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য| থেকে ভাল ফলন আশ! করা যায় ন!। 
কৃষকর। সহজে জলে লবণ গুলে এবং ওর মধ্যে 
একটি সদ্য পাড়া ডিম ছেড়ে দিয়ে হুনজলের 
নিদিষ্ট আপেক্ষিক গুরুত্ব (১১৩ থেকে ১১৫) 
দেখে নেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ডিমট! ন! ভাসে 
ততক্ষণ লবণের পরিমাণ বাড়াতে হবে । এই 
পদ্ধতির দ্বার! পুষ্ট নীরোগ বীজ সম্বন্ধে অনেকাংশে : 
নিশ্চিত হতে পারেন। 
বীজতলা 

ওঁরা মনে করেন ভাল চারা তৈরি করতে 
পারলেই অধিক ফলনের অর্ধেক সাফল্য অর্জন 
কর! যাঁয়। স্থুতরাং বীজতল! বিশেষ গুরুত্ 
পায়। ছোট ছোট নিদিষ্ট মাপের (২১১১৪) 
কাঠের অথবা প্লাসটিকের বাক্সে বীজ ( ৫০-৬০ 
গ্রাম ) পাতল! করে বুনে, নিচে ও উপরে অল্প 
মাটি ও প্রয়োজনীয় সার (১৫ £ ২০ £ ১'৫ গ্রাম 
বি: ৮:16) প্রয়োগ কর! হয়। উদ্দেশ্য চার! 
তোলার সময় যেন একটিও শেকড ছিড়ে না 
যায়। শেকড় ছি ড়লে ফলন কমে যাবেই । 
বীজতল।র মাটির অয্রত্বের উপরও নজর রাখা 
হয়। মাটিতে পি এইচ যেন ৪'৫ থেকে ৫'০ এর 
বেশী না হয়। বেশী হলে উৎকৃষ্ট চারা হবে না। 

আমাদের কুষকর! অনেকে বীজতলা য় সাদ! 
ছাই ব্যবহার করে জমির অয্নত্ব নষ্ট করেন। 
এক্ষেত্রে আমর! অম্নত! পরীক্ষা! করে বীজতলায় 
নিদিষ্ট মানের পি এইচ বেঁধে নিতে পারি। আর 
শেকড় ছেঁড়ার ব্যাপারে যেখানে সম্ভব যদি 
ডেপগ পদ্ধতিতে চার! তৈরি করি তবে সফল 
হতে পরি। এছাড়া বীজতলাতে গভীর করে 
চাষ দেওয়া! চলবে না। রাসায়নিক সারও বেশী 
নিচে দেওয়! চলবে না। কারণ তাতে ধানগাছ 





অনেক নিচে শেকড় চালিয়ে দেয়। বেশী 
পরিমাণে কম্পোষ্ট সার দিয়ে মাটির আঠালে৷ 
ভাবট! কাটিয়ে তুলতে পারলে শেকড় ছিড়ে যে 
ক্ষতি হয় তার হাত থেকে কিছুট। রক্ষা! পাওয়া 
যেতে পারে। অস্কুরোদগমের পর প্রথম পাত৷ 
হওয়া পধস্ত যদি বীজতলার ওপর ঢাক! দেওয়ার 
ব্যবস্থা! করা যায়; যাতে সুরের আলে! সোজাসুজি 
না লাগে, তাহলে চার! খুব ভাল হবে। সবজি 
চারাতে ঢাক! দেওয়ার মত বাবস্থ। করে দেখ! 
যেতে পারে। এ সময় চার! সাদাই থাকবে, 
সবুজ হতে দেওয়! চলবে ন| | 
চারা রোয়া ও সার প্রয়োগ 

জমিতে প্রচুর জৈব সার দেওয়া ওঁদের 
প্রাথমিক লক্ষ্য । কারণ ধানগাছ তার প্রয়োজনের 
৬* শতাংশ খাদ্য মাটি থেকে এবং বাকি ৪০ ভাগ 
রাসায়নিক সার থেকে নেয়। স্থতরাং জৈব সার 
দিয়ে মাটির উর্বরতা বাড়াতেই হবে। গোবর 
সার ওঁদের দেশে নেই, তাই ওর! সমস্ত খড় ও 
ধানের তুষ জমিতে দেন। ফলে ধানগাছের 
প্রয়োজনীয় সিলিক1, লিগনিন ও সেলুলোজ খড় 
থেকেই পান। জমিতে প্রচুর ঘাস জন্মায়, তাতেও 
কিছুট! উদ্দেশ্য সফল হয়। সবুজ সারে এ 
উপদানশুলি এত বেশী পরিমাণে নেই বলে ওর! 
সবুজ সার পছন্দ করেন ন1। এছাড়! কোথাও 
কোথাও মানুষের ঝিষ্ঠাও ব্যবহার করেন। 
দু তিন বার চাষ দিয়ে জমি তৈরি করে খুব সমতল 
করেন। এরপর মেসিনের সাহায্যে ১২১৬ 
দূরত্বে ২২ থেকে ৩২ পাতা বয়সের চারা লাগান। 
চার! লাগানে! হয় ১৮--১২৮ গভীরতায় ছিপ- 
ছিপে জল থাক! অবস্থায় এবং ৩--৪টি চার! 
প্রতি গুছিতে। জাপোনিক! ধানের ক্ষেত্রে এ 


৪৯ 


বন্ুদ্ধর। £ ক'তিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৪ 


দূরত্ব প্রযোজ্য । কিন্ত আমাদের ক্ষেত্রে ৬৯৪, 
৮১৫৪) ৯৮১৫৪ এর বেশী দূরত্বে লাগালে 
ফলন কমে যাবে। ওঁদের মত কচি চার! লাগাতে 
পারলে ভাল, কিন্তু হাতে রোয়ার ক্ষেত্রে এত 
ছোট চার! লাগান অস্ুবিধাজনক ৷ 

আমাদের তুলনায় ওঁর! সার বেশী ব্যবত।র 
করেন। ওঁদের মতে বিচক্ষণতার সঙ্গে বেশি 
সার প্রয়োগের উপরই অধিক উৎপাদন নির্ভর 
করে। জমি তৈরির সময় বেশীর ভাগ সার দেয়! 
হয়। পরে চার! লাগানোর ১০ দিনের পর 
২০--২৫ দিনের মধ্যে নাইট্রোজেন সার যখেষ্ট 
পরিমাণে দিয়ে অন্যান্য পরিচর্যার মাধ্যমে অধিব্ক 
পরিমাণে পাশকাঠি ও গাছের বাড়ে সাহায্য 
করে। এই সময় গাছে নাইট্রোজেনের ভাগ 
বাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে চাপান সার একদম 
বন্ধ করে জমিতে জলসেচ নিয়ন্ত্রণ কর! হয়। 
এর পরের চাপান সার খুব সতর্কতার সঙ্গে শিষ 
বেরুনোর ২০ দিন আগে অর্থাং পেনিকেল (১--২ 
সেংমিঃ অর্থাৎ ২) সবে মাত্র তৈরি হয়েছে, 
সেই সময় প্রয়োগ কর! হয়। অবশ্য এই সময় 
যদি দেখা যায় গাছ খুব সবুক্ত আছে, গাছে 
নাইট্রোজেন তখনও আছে, সেক্ষেত্রে সার প্রয়োগ 
করলে ক্ষতি হতে পারে । অর্থাৎ গাছ লম্বা হয়ে 
যাবে, পাতা লম্বা! হবে, শিষ ছোট হবে। আবার 
প্রয়োজন আছে অথচ যদি না দেওয়া হয় তবে 
ক্ষতিও হবে। যেমন শিষ ছোট হয়ে যাবে, 
শিষে দানার সংখা! কমে যাবে, দান! পুষ্ট হবে না। 
এই সময় অনেক ক্ষেত্রে শিষ বেরুনোর ৪০ দিন 
আগে থেকে আয়োডিন টেস্ট করা হয়। আয়ো- 
ডিনের মধ্যে ধানগাছের পাতার গোড়ার অংশ 
কেটে ডোবালে যদি দেখ! যায় গোটাটাই কালো! 
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হয়ে গিয়েছে তবে বুঝতে হবে নাইট্রোজেন 
দরকার। এরপর চাপান সার দেওয়া হয় 
ফ্াগলিফ বেরুবার সময় ও আর একবার শিষ 
বেরুধার সময়। অনেক কৃষক আবার শিষ 
বেরুবার পরেও অল্প অল্প নাইট্রোজেন মাঝে মাঝে 
প্রয়োগ করেন। এতে ধানগাছের শেকড়কে 
সবল স্ুন্থ ও প।তাকে সবুজ রেখে বেশি পরিমাণে 
স্টার্চ তৈরি করে ধানের পুষ্টি হয়। এর! বলেন 
ধান পাক! পর্যন্ত যদি প্রতি গাছে অন্ততঃ ৫টি 
পাতা জীবিত ও সুস্থ থাকে তবে গাছের শেকড় 
ভাল থাকবে, পাত! প্রচুর খাদ্য তেরি করে 
ধানকে পুষ্ট করবে এবং ফলনও বেশী হবে। 
জলস্চে ও আগাছা দমন 

জাপানী কৃষকর! ধান লাগানোর সময় ৩ 
সেঃমিঃ(১ ইঞ্চি) জল রাখেন । পরে কয়ে কিনের 
জন্য ৫__-৩৬ সেঃমিঃ জল বাড়িয়ে দেন। এর পরে 
মাঝে মাঝে জলসেচ ও নিকাঁশের মাধ্যমে মাটিতে 
অক্সিজেন সংযোজন কর! হয়। ফলে গাছের 
শেকড় আরও নিচে যায়, শক্ত হয় এবং সেই 
সঙ্গে ক্ষতিকারক বায়বীয় পদার্থ ও নষ্ট হয়। যখন 
সব থেকে বেশী পাশক।ঠি তৈরি হয়ে যায় তখন 
ওঁর! জমিকে একদম শুকিয়ে রাখেন যেন গাছ 
একদম নাইট্রোজেন না নিতে পারে এবং মাটিতে 
অক্সিজেন বেশী পরিমাণে চলাচল করতে পারে। 
শিষ বেরুলে জমিতে ৫ সেঃমিঃ জল ধরে রাখা হয় 
দানার গঠন হওয়া পর্যস্ত। এরপর একই 
পদ্ধতিতে মাঝে মাঝে শুকিয়ে দেয়া হয় ও মাঝে 
মাঝে জল দেয়! হয় ধান পাক! পর্যন্ত । 


আগাছ। দমনের জন্য ওরা আগাছ! নাশক 
ওষুধ ধান লাগানোর ১৫ দিন পরে একবার ও শিষ 
বেরুনোর ২০ দিন আগে আর একবার প্রয়োগ 
করেন। মাঝে অন্ততঃ একবার নিড়ানি দিয়ে 
মাটি নেড়ে দেয়া হয়। লোকের অভাবে বেশী 
নিড়ানি দেয়া হয় না। রোগ পোক! সম্বন্ধেও 
সদ! জাগ্রত দৃষ্টি থাকে। যেখানে রোগের 
উৎপাত বেশী সেক্ষেত্রে ওষুধ ছিটিয়ে রোগ ও 
পোক। দমন করা হয়। 

প্রত্যেক এলাকার জন্য গবেষণাগারের 
নির্ধারিত চাষ পদ্ধতি বল! থাকে । তা থেকে 
কৃষকর। জানেন কত দূরত্বে লাগালে এবং প্রতি 
বর্গমিটার স্থানে কতগুলি শিষ থাকলে ও শিষে 
কয়টি ধান থাকলে কত ফলন হবে। তাই 
কৃষকের ক্ষেতে যান, দেখবেন প্রত্যেকের ক্ষেতে 
৪__৫টি টেস্ট প্লাণ্ট ৪-_€৫টি কাঠির দ্বার! নির্দিষ্ট 
করা আছে। ওঁরা প্রত্যহ এ গাছগুলি বিশ্লেষণ 
করেন, কি করতে হবে, কবে সার দিতে হবে, 
ওষুধ দিতে হবে কিনা? ফলন কত হতে পারে 
ইত্যাদি বিচার করে দেখেন। এছাড়। প্রত্যেকের 
বাড়ীতে ধানগাছের পাতার রঙের চার্ট থাকে। 
চার্টের সঙ্গে পাতার রং মিলিয়ে মিলিয়ে গাছে 
সার প্রয়োগ কর! হয়। চাষের প্রথম থেকেই 
ওঁর! সচেষ্ট হন অধিক ফলনের জন্য । ভাল চার! 
তৈরির পর সচেষ্ট হন ভাল ফলনক্ষম ধানগ!ছ 
সৃষ্টির জন্তা। তারজন্যা তারা সব সময়েই সজাগ 
ও সতর্ক থাকেন৷ এবং এভাবেই ওঁরা ভালে! 
ফসলও তুলতে পারেন। 


পশ্চিমবঙ্গে ভোজ্য তৈলবীজ উৎপাদনকারী 
প্রধান জেলাগুলির মধ্যে নদীয় অন্যতম । এই 
রাজ্যের মোট ৪'৮৬ লক্ষ একর তৈলবীজ চাষের 
জমির মধ্যে নদীয়! জেলায় গত চার বছরে গড়ে 
প্রায় ৩৮৩০০ একর অর্থাৎ শতকর! প্রায় ৮ ভাগ 
জমিতে তৈলবীজ চাষ হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজের উৎপাদন প্রয়োজনের 
তুলনায় শতকর! মাত্র ৫-১০ ভাগ। স্বভাবতঃই 
রাজ্যের বাইরে থেকে তেল ও তৈলবীজ আমদানি 
করতে হয়। ফলে রাজ্যের প্রচুর টাক! বাইরে 
চলে যায়। অথচ চেষ্টা ও যত্বের মধ্যে দিয়ে 
চাষের জমির আয়তন এবং একর প্রতি ফলনও 
৩--৪ গুণ বাড়ালে! যায়। 

১৯৭৩-৭৪ সালে টোরী, রাই, তিল, তিসি, 
চিনাবাদাম ও সূর্ধমুখীর চাষ নদীয়া জেলায় 
যথাক্ৰমে * ৩৬২) ১০৫৪০, ৯৭৯১ ৬০৬০ এবং 
৯২ ( সূ্ণমুখীর চাষ ছিল ন1) একরে হয়েছে। 
অথাৎ মোট ৩০০৩৩ (তিরিশ হাজার তেত্রিশ ) 
একরে চাষ হয়েছে। প্রতি বছরই চেষ্ট। করে 
এই জমির পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে । এবং 
১৯৭৬-৭৭ এ চাষের জমি বেড়ে যথাক্রমে হয়েছে 
১০৪৭৫) ২৩৪০০) ১২৬০১ ৮৬১৫১ ২০৫ ও ৪৭ 
একর। মোট জমি হয়েছে ৪৩৯৪২ একর। 
১৯৭৭-৭৮ সালে প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ 
মথাক্রমে ১৫০০০, ৩৫০০০, ১৮৭৫, ৮৫০০, ৩০০ 
১১২ একর অর্থাৎ মোট জমির পরিমাণ ধর! 
হয়েছে ষাট হাজার সাতশ সাতাশী একর । 

তৈলবীজের জমির এই সম্প্রসারণ বলাবাহুল্য 
তেলের মূলোর ক্রমবৃদ্ধির জন্বোই হয়েছে । পরি- 


a 


০৬ 








ধীরেশ কুমার পাল 


ংখ্যান বলে এ জেলায় চিনাবাদাম চাষের জমি 
তেমন বাড়েনি । অথচ চিনাবাদাম চাষের প্রচুর 
সুযোগ এ জেলায় টোরীর মতোই রয়েছে। 
চিনাবাদামের সুবিধা ছুটি মরস্্রমেই চাষ করা 
যায়। ফলনও বেশী, তেলের অনুপাতও বেশী। 
ফলে প্রতি একক জমি থেকে সরষের তেলের 
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চেয়েও বেশী বাদাম তেল উৎপন্ন হওয়! সম্ভব । 

নদীয়া জেলার বিভিন্ন তেল বীজের একর 
প্রতি সম্ভাব্য উৎপাদনের ওপর আলোকপাত 
কর! যেতে পারে। 

টোরীর একর প্রতি গড় উৎপাদন ৪০০ 
কেজি, বীজে তেলের পরিমাণ শতকর। ৩৫ থেকে 
৪* ভাগ এবং একরে তেলের পরিমাণ ১৪০ 
কেনি; রাইয়ের গড় উৎপাদন ৬০০ কেজি, 
বীজে শতকর| ৩০--৩৫ ভাগ তেল এবং একরে 
১৮০ কেজি তেল। চিনাবাদামের ফলন একরে 
৮০০ কেজি, বীজে শতকর। ৪৫৫০ ভাগ তেল 
এবং একরে ৩৬০ কেজি তেল। তিলের বীজ 
একরে ৩০* কেজি, বীজে শতকর1 ৪০ ভাগ তেল 
এবং একরে ১২০ কেজি তেল এবং সূর্ঘমুখীর বীজ 
একরে ৬০৩ কেজি, বীজে শতকর। ৩৫-__৪০ ভাগ 
তেল এবং একরে ২০* কেজি তেল ( ঘানিতে 
পেষাই )। 
যুক্ত বাংলার নদীয়া জেলার মেহেরপুর খন: 

সরধে চাষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানে 

করিমপুর থানার অনেক অঞ্চলে সরষের চাষ হয়ে 
থাকে। তাছাড়া জেলার সেচ বিহীন এলাকায় 
ডাঙ্গা জমিতে আউশ ধান অথব! পাট চাষের পর 
০. *খঞ্জ মাসের মাঝা'মাঝি থেকে আশ্বিনের মাঝা- 
মাৰি পন্ড: টোরী চাষ হয়ে থাকে । বলাবাহুল্য 
এসব জমিতে ফল!ই বোনা হয় ন! ৷. যেবার 
বেশীবৃষ্টির জন্য জে?) দেরীতে আসে সেবার ছোলা, 
- মুনুরী অথব! রাই সংবষের চাষ করা হয় I 

বলাবাহুল্য সরষে : অথবা! ডাল শস্য, সবই 
আযাদ অবহেলায় চাষ কার] হয়। অথচ একটু 
যতু ও পরিচর্যা করলে অভূতপূর্ব ফলন পাওয়া 
সম্ভব । তাতে তেলবীজের উৎপাদনও €-_ 8 


গুণ বাঁড়বে। কৃষকরাও গম অথবা ডাল শস্যের 
তুলনায় বেশী লাভ করতে পারবেন। টোরীর 
ফলন একর প্রতি ৪-৫ কুইন্টাল, এবং রাই 


৬--৭ কুইন্টাল পাওয়া কঠিন নয়। গত ম'রস্থমে 


নদীয়ার অনেক কৃষক রাই টি-৫৯ ( বরুণ!) চাষ 
করে একরে ৮ কুইন্টাল অথব৷ বিঘাতে 'প্রায় 
৭ মণ ফলন পেয়েছেন। সবচেয়ে ধেশী ফলন 
পেয়েছেন হুরিণঘাট। ব্লকের কৃষক এ্যাঙেষ্ট 
মিউটেন্ট জাতের জট! রাই চাষ করে। বিঘা! 
প্রতি ৯ মণ, অর্থাৎ একরে প্রায় ১ টন ফলন 
পেয়েছেন। ূ | 

এই অভূতপূর্ব ফলনের পেছনে যাহ এক- 
টাই-_চাষের বৈজ্ঞানিক স্ুুপারিশগুলি যথাযথ 
অনুসরণ করা । টোরী ফসল অপেক্ষাকৃত অল্প 
দিনে ( ৭*-৭৫) পাকে বলে এত বেশী ফলন 
পাওয়া কিন । কিন্তু সেচ বিহীন এলাকা য় বর্ষার 
শেষে মাটির রসেই বীজ বোন! সম্ভব। এই সব 
বিষয় মনে রেখে প্রত্যেক কৃষক যদি তাদের 
সামান্য অতিরিক্ত জমিতেও নিবিড় পদ্ধতিতে 
সরষের চাষ করেন? তাহলে রাজ্যের বাইরে 
থেকে আমদানি অনেক কমান যায় । 

সরষে চাষের স্থুযোগ গমের জমিতে আটকে 
থাকছে । কারণ, রাই সরষে আর গম একই 
মরসুমের ফসল । এই বাধ! তিন ভাবে দূর করা 
যেতে পারে_ প্রথমতঃ ২০_-২৫ লাইন গমের 
পর ৪__৫ লাইন সরষে মিশ্রচাষ হিসাবে বোনা 
দ্বিতীয়তঃ নিবিড় পদ্ধতিতে গম চাষ করে গমের 
ফলন বাঁড়ান এবং কিছু গমের জাম রাই চাষের 
জন্য ছেড়ে দেওয়া! । তৃতীয়তঃ আউশ ব! পাট 
চাষের পর টোরী বুনলে ৭*--৮০ দিনে ফসল 
উঠে যাওয়ার পর একটু দেরী হলেও গম বোন! 


৫২. 


চট” আল 


চলতে পারে। গত বছর নদীয়া জেলার ভজনঘাট 
ও ফুলিয়! সরকারী খামারে পৌঁষের প্রথম পক্ষে 
(ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ ) গম বুনে ৭*০--৮০ 
কেজি প্রতি একরে ফলন হয়েছে। বর্ধার অবশিষ্ট 
জলে টোরী চাষ সম্ভব হলেও, রাই চাষে ভাল 
ফলন পেতে অন্ততঃ দুটো সেচ দরকার । 

এসব বিষয় চিন্তা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
চলতি বছরে এই রাজ্যে সরষের উৎপাদন বাঁড়াবার 
এক বিশেষ কর্মসূচী নিয়েছেন । নদীয়া জেলাও 
এই বিশেষ কর্মসূচীর অন্তর্গত। গমের জমির 
পরিমাণ ন! কমিয়ে, বর্ষার অবশিষ্ট জলে যাতে 
সরষের চাষ বাড়ে তার জন্যা টোরী চাষের প্রতি 
খুবই গুরুত্ব দেওয়! হয়েছে 

বস্তুতঃ নদীয়া! জেল! টোরী চাষের পক্ষে খুবই 
অনুকূল। আউশ ব| পাট কেটে নেওয়ার পর 
যেসব উঁচু জমিতে আমন ধান করার স্থযোগ 
থাকেনা, সেচেরও স্ুুব্ধি নেই, কলাই চাষ করাও 
সম্ভব হয়নি সেখানে সহজেই টোরী করা যায় । 
প্রায় ৩০-৪০ হাজার একর জমি এরকম টোরী 


চাষের আওতায় আন! সম্ভব। যারা কলাই চাষ 


করেন স্বভাবতই তারা টোরী চাষে আগ্রহান্বিত 
নাও হতে পারেন। তাই যে কৃষক কলাই 
করবেন তার জন্য সুপারিশ--গম অথবা আলু 
তোলবার পর এ জমিতে ফাল্গুন মাসে টি-৯ 
জাতের কলাই বুনে দিলে, ভাগ্র মাসের ফসলের 
চেয়ে বেশী ফলন পাবেন। আবার ভা্র- 
আঁশ্বিনে সুপারিশ মতো টোরী চাষ করলে 
বিঘায় ৪--৫ মণ ফলন পেতে পারেন। 

সরষে চাষের বিভিন্ন শস্য পর্যায় পাশে দেখান 
হল। বলাবাহুল্য প্রত্যেক জায়গায় একই রকম 
সময়ের মিল নাও হতে পারে, একটু আগে পিছে 


বন্গুদ্ধর। £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৪ 
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বুনে এবং সেইভাবে জাত ঠিক করে নিতে হবে। তিল ইত্যাদির কয়েকটি শস্ত পর্যায় দেখান হল। 
অন্যান্য তেলবীজের যেমন চিনাবাদাম ও এছাড়াও সুবিধামত পর্যায় করে নেওয়! সম্ভব । 


> 


২। 


৩। 


৪ | 


৫। 











তিল বোরে! ধান চিনাবাদ।ম 
কাতিক--পৌঁ মাঘ__ বৈশাখ আযাঢ়-_আশ্বিন 
(রোয়!) জ্ষ্ট 
তিল গম আউশ ধান 
আশ্বিন--অগ্রহায়ণ অগ্রহায়ণ - nk বৈশাখ-শ্রাবণ 
চিনাবাদাম ধান সূর্যমুখী 
__ অগ্রহায়ণ_ফান্তুন বৈশাখ-আাবণ শ্রাবণ ভাদ্র-_কাতিক অগ্রহায়ণ 
গম ধান তিল 
কাতিক-_ফাল্গুন বৈশাখ-_ শ্রাবণ শ্রাবণ--আশ্বিন 
আলু তিল ধান 
কাতিক--মাঘ ' মাঘ-__বৈশাখ জ্যৈষ্*- আশ্বিন 


ভাল জাতের বীজের অভাব থাকলে; লাইনে 
বুনে বীজের হার কমান যায়। লাইনে বুনলে 
বিঘাতে ১ কেজি বীজের বদলে ৭৫০ গ্রাম বীজই 
যথেষ্ট । এতে বাছাই করার সময় নিড়ানীর খরচও 
কম হবে। 

রাই সরষের চাষে অন্ততঃ দুবার অবশ্যই 
“জাব পোকা” মারার ওষুধ ছেটাতে হবে। 
প্রয়োজন হলে বেশী বারও ওষুধ প্রয়োগ কর! 
ষেতে পারে। 

স্থপারিশগুলি ঠিকমত অনুসরণ করলে 
কৃষকর। অবশ্যই লাভবান হবেন। 


৫৪ 
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পশ্চিমবঙ্গের সব অঞ্চলের মাটিই অল্প- 
বিস্তর সমস্যাপূ্ন । তবে উত্তর বাংলার তরাই 
অঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চলের লাল, ল্যাটারাইট ও 
কাকুড়ে অঞ্চল এবং দক্ষিণের সমুদ্রউপকূলবর্তী 
অঞ্চলের মাটি সাধারণভাবে সমস্তাযুক্ত বলে 
চিহ্চত। এছাড| রয়েছে খরাপ্রবণ ও বন্য! ব| 
প্লাবন প্রভাবিত অঞ্চল। শেষের ছুটি অঞ্চলের 
সমস্যার মোকাবিলার ব্যবস্থ। অবশ্য আলাদা । 

উত্তর বাংলার শিলিগুড়ি মহকুমার, জলপাই- 
গুড়ির পশ্চিমাঞ্চল, ইসলামপুর মহকুমা ও 
কোচবিহারের কিছু অংশ নিয়ে তরাই অঞ্চল। 
এই সমতল তরাই অঞ্চলের মাটি পাহাড় ধোয়। 
অন্রসংযুক্ত পরিবতিত শিলাচুর্ণ থেকে তৈরি । 
মাটির গঠন হান্ধ। বেলে দোআ।শ এবং গভীর । 
জৈব পনার্থ সমৃদ্ধ ও অম্ন। এ অঞ্চলে বেশী 
বৃষ্টির জন্য চুন জাতীয় পদার্থ মাটির নীচের স্তরে 
চুইয়ে চলে যায়। এই মাটিতে সুন্মম কদ। 
মাটির অংশ কম এবং খণাত্মক ইলাইট কাদা 


কৃষি রদায়নবিদ, পশ্চিমবঙ্গ ক্‌ষি অধিকার । 


৫৫. 
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বনুদ্ধর। 

কণার বিনিময় ক্ষমত। কম বলে ক্ষার ধর্মী 

অন্যান তক শম্যখাগ্য কম ধরে রাখতে পারে। 
॥/রর মাটি বহুদিন ভেজা থাকার 

জন্য এলাম/নযম গলে গিয়ে শস্তের পক্ষে ক্ষতি- 

কর হয় 7 “এয়োজনায় ফসফরাস খ।্ভের সঙ্গে 

যুক্ত হয়ে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় রাখে ন। 


অগ্নত! ও ঠাণ্ডা আবহাওয়! জীবাণুর বংশ বাড়ার 
পক্ষে অনুকুল নয়। যথেষ্ট জৈব পদার্থ থাকা 
সহ্েও বিজরণ ব! পচন অতি ধীরে হয় এবং 
শ্খ।ছা নাইট্রোজেন সরবরাহে বিত্ব ঘটায়। চুন 
দিয়ে মাটি সংশোধন কর! যায়। অসংশে!ধিত 
মাটির চেয়ে সংশোধিত মাটিতে নাইট্রোজেন 
ব্যবহারে ধানের ফলন বেশী পাওয়া! যায়। একর 
প্রতি প্রায় দেড় টন চুন ব্যবহারে মাটির পি-এইচ 
৫০ থেকে ৬'৫ এ উন্নত করা সম্ভব হয়েছে এবং 
অয় মাটিকে স্বাভাবিক কর!গেছে। নাইট্রোজেন 
ও ফসফরাসের যুক্ত ফল ধানের ফলনে সংশোধিত 
ব। অসংশোধিত মাটিতে তফাৎ প্রমাণিত. করে 
ন|। এর কারণ সম্ভবতঃ সুপার ফসফেটের 
পরে থাক! চুন ঘটত সালফেট বা জিপসাম 
কিছুট! সংশোধন 'বটায়। পটাশের প্রভাব 
ফলনে কম কিন্তু পটাশ ও নাইট্রেজেনের 
অনুপাত যদি তিনের কম হয় তবে ধানের 


পাতায় বাদামী ছিট পরে এবং ফলন কমে যায় ৮ 


সুতরাং নাইট্রোজেন দেওয়ার সময় পটাশের 
পরিমাণ ঠিক রাখতে হবে। এই জৈব পদার্থ 
সমৃদ্ধ হাক! ভেজা নাটিতে স্বল্প পরিমাণে 
প্রয়োজনীয় অনুখাগ্ সোহাগ বা বোরন ও 
মলিবডিনামের অভাব অনুভূত হয়। এতে 
কপি ও ডাল শস্ত ভাল হয় না। শুটি জাতীয় 
ডাল শস্যের শেকড়ে গুটি বাঁধে না বলে 


প্রয়োজনীয় বীজাণুর বংশ বাড়ে না এবং. 
নাইট্রোজেন সরবরাহ ভালভাবে হতে পারে ন|। 


তবে দেখ! গেছে যে হেক্টর প্রতি প্রায় ৩০০ কেজি 


ফসফরাস দিয়ে ডাল শস্তের ফলন বেড়েছে। 
জীবাণু সার রাইজোরিয়ান ও অনুখাদ্য সোহাগ! 
প্রতি হেক্টরে ৮ কেজি ও মলিৰডিনাম প্ৰতি 
হেক্টরে দেড়শে। থেকে দুশো গ্রাম দিয়ে ডাল 
শস্তের ফলন বাড়ান সম্ভব ৷ | 
১৯৬৮ সালে উত্তর বাংলায় বন্তার পর চার 
থেকে ছয় ফুট গভীর পলিমাটির স্তরে অল্প মাটি 
বহু অঞ্চলে চাপ। পড়েছে। এই অম্লতা শুন্য মাটিতে 
গমের চাষ প্রসার পেয়েছে। পরীক্ষ! নিরীক্ষ! 
ও গরেষণার. ফলে পাট, ধান ও তৈলবীজ 
ছাড়াও বিভিন্ন শস্য চাষের পথও খুলে দিয়েছে । 
পশ্চিমে পুরুলিয়! বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনী- 
পুর, বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চল ও আসানসেল 
মহকুমার বেশীর ভাগ অঞ্চলের মাটি কীকুড়ে, 
লাল ব! ল্যাটারাইট ৷ এই অসমতল উঁচুনীচু 
জমিতে ভূমিক্ষয় খুবই বেশী। বিদ্ধ] পর্বতের পূর্ব 
প্রান্তের পাহাড় থেকে উদ্ভুত এই রকম মাটি কিছুট। 
অয়। এই পর্বত প্রান্ত থেকে নদীবাহিত. মাটি 
থেকে এই অঞ্চল গঠিত। ছোট বড় লোহার 
নুড়ি শস্যখান্ধ ফসফরাসের সঙ্গে যোগ হয়ে আর 
সহজলভ্য অবস্থায় থাকে. ন! । উঁচু জায়গার মাটি 
অবক্ষয়ের ফলে সেই ভূপুষ্ঠের মাটির গভীরত! 
কম হয়। এই মাটি বড় বড় গাছ ছাড়া, শস্য 
চাষের বিশেষ উপযোগী নয়। মাঝারি অবস্থানের 
মাটির গভীরত। কিছুট। আছে। কিন্তু নীচু ব! 
শোল জমিতে মাটির গভীরত! যথেষ্ট ও এই মাটি 
উর্বরও। কাদ! মাটির অংশ মোটামুটি ভাল। 
নীচের স্তরে সুন্ম কণার কাদ! মাটি সরে যায়। 


৫৬ 








কেয়োলিনাইট শ্রেণীর ঝণাত্মক কাদা মাটির 
বিনিময় ক্ষমতা খুব কম এবং ধনস্বক শস্তাখাগ্য 
অনু ধরে রাখতে কম পারে । ফলন বাড়াবার 
জন্য তাই বারে বারে সারের প্রয়োগ বিশে করে 
নাইট্রোজেনের প্রয়োগ এইজন্য বিশেষ কাজে 
লাগে। এই অঞ্চলের মাটিতে জৈব পদার্থ কম 
ও জল ধারণ ক্ষমতাও কন। এই ক্রটি সংশোধনের 
জন্য চুন সবট| একবারে ন। দিয়ে বারে বারে দিলে 
মাটি ক্যালসিয়াম ধরে রাখতে পারে । তা না হলে 
চুন ধুয়ে শর হবার তয় থাকে। চুনযুক্ত ফস- 
ফরাস এবং জ্রেব ফসফরাস নীচের স্তরে কমতে 
থাকে কিন্তু এালুমিনিয়ম ও লোঁহযুক্ত ফসফরাস 
বাড়তে থাকে । নীচের স্তরের তুলনায় উপরের 
স্তরে গ্রহণযোগা কসকরাস বেশী থাকে | চুনের 
সাহাযো সংশোধন ন| করে কসফরাসের প্রয়োগের 
পরিমাণ এমন হতে হবে যাতে করে লোহার সঙ্গে 
মিশে যাবার পরও শস্যের প্রয়োজন মেটাতে 
পাঁরে। 
জল দ|ড়ায় বলে আমন ও বো[রে! ধানে 
ফসফরাস গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। 
জনিতে যথেষ্ট লোহ! সংযুক্ত ক।কড় থাকার জন্যে 
ধানের গোড়ায় কালে! হয়ে যাওয়ার দরুণ সাল- 
ফাইড জনিত দোষ বড় একট। হতে পারে ন|। 
ভুমি সংরক্ষণ ও সংস্কার এই অঞ্চলের মাটির 
উন্নতির জন্য গুরুতপূর্ণ ব্যবস্থ! ॥ প্রায় সব রকম 
শস্যই বিভিন্ন অবস্থানের মাটিতে চাষ হতে পারে 
তবে সেচের জলের ব্যবস্থ! অপ্রচুর। অগভীর 
বা গভীর নলকৃপের সাহায্যে সেচ সম্ভব নয় 
কারণ জলের স্তর বহু নীচে এবং পাথর ফাটিয়ে 
গভীর নলকূপ করাও কঠিন। 
দামোদর, মধুরাক্ষী এবং কংসাবতী নদী 


৫৭ 


বসুন্ধরা £ কাতিক-অগ্রুহায়ণ £ 


"৯৮৪ 


পরিকল্পনার সেচের জলের সদবাব5!র করে 
চাষের প্রসার সম্ভব! নদীর জল 
করেও চাষ হয়ে থাকে এবং ই দিকে ন 
বেঁধেও জল আটকে সামান্য সেচের বাবশু। কর। 
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হয়। 

সমুদ্র উপকূলবর্তী সমতল অঞ্চল দক্ষিণ 
২৪-পরগণ। ও পূর্ব মেদিশীপুরে অবস্থিত এবং নুন 
ও ক্ষার প্রভাবযুক্ত। হাৎড়| জেলার বহ অঞ্চল 
নোন। জলের প্লাবনে এই প্রভাবগ্রন্ত কারণ 
জোয়ারের সময় নোনা জল ঢুকে মাটিকে নোন। 
বা ক্ষারযুক্ত করে দেয়! এই অঞ্চলের শ্রেণী 
নির্ণয় করা হয়েছে নুনের অংশ, ক্ষারের প্রতি- 
ক্রিয়। এবং পি-এইচ ঝ! প্রক্রিয়া নিরূপণ করে । 
হুন এবং ক্ষারের প্রভাবে শস্তের অন্তান্য খাছ 
সরবরাহ ব্যাহত হয়। 

নোনা! জমির সংস্কার কিছুট! সহজ । কারণ 
ধনাত্মক সোডিয়াম স্ুক্ম দানার খণাত্ুক 
কাদ! মাটিতে আলগাভাবে যুক্ত থাকে। 
শস্তের শিকড়ের জায়গ থেকে ভাল জলের সেচ 
দিয়ে নুন সরান সম্ভব । চওড়া এবং লম্বা বাধ 
বেঁধে নোন। জলের প্লাবন রোধ করে বহুদিন ধরে 
বৃষ্টির জলে ধুইয়ে ধানের চাষ চলে আসছে 
সুন্দরবন আবাদ করে। ছোট খাল ও নালার 
সাহায্যে নুন ধোয়! জল বের করে ল্ল,ইস গেট 
দিয়ে নোনা জল ঢোক! বন্ধ কর! হয়। অগভীর 
নলকৃপে নোনা জল ওঠে বলে এইভাবে সেচ এ 
অঞ্চলে অচল । পুকুর কেটে বৃষ্টির জল ধরে 
রেখে সেচের ব্যবস্থা কর! হয়। বৃষ্টির জলে 
হুনের ঘনন্ব কমে যায় এবং ধান চাষে অস্ত্ুবিধে 
হয় না। এইভাবে সংস্কার করা মাটিতে লঙ্কা, 
তিল্প, তুলে, সূর্যমুখী, ৰিট, টমেটো, তরমুজ, শশ! 


বন্ুন্ধর। £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম ৮ম সংখ্য! 








ইত্যাদির চাষ কর! যায় এবং এই চাষ ক্রমশ: 
প্রসারও পেয়েছে । গবেষণা করে দেখা গেছে 
যে বৃষ্টির জলে ধুয়ে ফেলে একর প্রতি ছয় টন 
জিপসাম দিয়ে এবং একই সঙ্গে সবুজ সার চাষ 
করে মাটি প্রায় মুন মুক্ত কর! সম্ভব৷ 

ক্ষারযুক্ত মাটির সংস্কার সমস্যার সৃষ্টি করে। 
এই অঞ্চলে সোডিয়ামের চেয়ে ধনাত্মক ম্যাগেনে- 
সিয়াম বেশী, ঝণাত্মক কাদার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় 
থাকে এবং ক্ষারের প্রভাবে ম্যাগনেসিয়ামযুক্ত 
তরল কাঁদামাটি সুক্ষ ছিদ্র বন্ধ করে দিয়ে হাওয়! 
ও জল চলাচলের পথ বন্ধ করে। জলের সাহাষে৷ 
মাটি ক্ষার মুক্ত কর! সম্ভব হয় না। বেশী 
পরিমাণে জিপসাম ব| গন্ধকের গুড়ে! প্রয়োগে 


মাটি পরিশুদ্ধ কর! হয়। প্রখ্যাত কৃষি রসায়ন- 
বিদ ডঃ নীলরতন ধরের নতে নিকৃষ্ট গুড় এবং 
চিনি কলের গাঁদ ব্যবহারে ক্ষার মাটি সংস্কার 
সম্ভব। অতিরিক্ত বৃষ্টিতে এবং চুনের ভাবে 
মাটি অল্প হয়ে যায়! চুন দিয়ে সংস্কার করা 
সম্ভব । 

নুন সহা করতে পারে এমন শস্য যেমন বালি, 
স্থগর বিট, তুলো, পালং ইত্যাদির চাষ এই 
মাটিতে চলতে পারে। মাঝারি হুন সহা করার 
ক্ষমত! ধান) জোয়ার, হুট! সূর্যমুখী) লঙ্ক।? শন, 
রেটি, পেঁয়াজ, ঢে রস, লেটুস ইত্যাদির আছে। 
এ ছাঁড়। অন্ুখাগ্যের ব্যবহারে অবস্থ। বুঝে 
বাবস্থা নিতে হবে। 
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গমের ফলন বাড়ানোর জন্যে সঠিক জাতের অধিক ফলনশীল গম বুন্ুন। তবে শুধু ভাল 


ঝুলেই হবে ন!, এর উপযুক্ত পরিচধ| করতে হবে এবং পরিমাণ মত সারও দিতে হবে। সেচ ও 


হীন এলাকায় গমের চাষের তারতমা আছে। কোথায় কিভাবে গম চাষ করলে বেশী ফলন 
ত! এখানে বল। হোল : 





১। সেচ এলাকায় গমের চাষ 





উন জাতের বীজ বুনবেন 
পশ্চিম বাংলার সমতল ও কীকুড়ে মাটি অঞ্চলে সোনালিকা। কল্যাণসোনা ও জনক ( তরাই 
টিপ বাদে) জাতের গমবুন্ধুন। পাঁচ হাজার ফুটের নীচে পাহাড়ী এলাকায় শৈলজ। জ|ত এবং এর 


উচু এলাকায় গিরিজ! জাতের গম বুনুন। 
র মান 


সার্টিফায়েড বীজ অথব| যে জমিতে গমের ভূসো রোগ হয়নি সে জমির বীজ ব্যবহার করুন । 
> আগে অপুষ্ট ও ছোট বীজ এবং আগাছার বীজ মোট! চালুনী দিয়ে চেলে বাদ ছিন। 
ৃ শোধন 
বীজ বাহিত গোড়া-পচ1 ও চার|-ধসা রোগ দমন করতে বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে তিন 
হিসাবে থাইরাম ব| এগ্রোসেন-জি-এন ব! সেরেসান বা ডাইথেন এম-৪৫ মিশিয়ে বীজ শোধন করে 
1 ভুসো রোগ (লুজ স্মাট ) দমনের জন্য ভিটাভ্যাক্স তিন গ্রাম অথব! ১২--২ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন বা 
লট এক কেজি বীজে ভালভাবে মিশিয়ে দিন। বাভিট্রিন বা বেনলেট €যুধ দিলে বীজ শোধনের 
সার অন্য কোন ওষুধ দিতে হবে না। 


৫৯ 


বস্ুন্ধর! : উনত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্যা 


হলে একর পিছু ১০ কেনি বি-এইচ-সি ১০% বা অলড্রিন ৫% (যেখানে উই পোকা! আছে) গু: 
শেষ চাষের অ! “গে জমিতে ছড়িয়ে দিন । 
জমি তৈরি 

জমিতে ৩--৪ বার চাষ দিন। প্রতিবার চাষ দেবার পর মই দিয়ে ঢেল! ভেঙ্গে দিন। যতট 
সম্ভব জমি সমান করুন এবং সেচের সুবিধার জন্য ছোট ছোট লম্ব! প্রটে ভাগ করে নালা করে নিন 
জমিতে রস কম থাকলে বোন।র ৬৭ দিন আগে সেচ দিয়ে জমি তৈরি করুন! জমি সরস থাক: 
বীজের অস্কুরোদগম ভাল হবে। 
বোনার সময় 

সমতল ভূমিতে গমের ভাল ফলন পেতে হলে কোন জাতের বীজ কখন বুনবেন £ 

কলা।ণসোনা-__কাতিকের দ্বিতীয় পক্ষ ( নভেম্বরের প্রথম পক্ষ )। 

সোনালিক1-__-অঞ্জণের প্রথম পক্ষ ( নভেম্বরের দ্বিতীয় পক্ষ )। 

জনক-__কাতিকের মাঝামাঝি থেকে অধ্াণের মাঝামাঝি পর্যন্ত ( পুরে! নভেম্বর মাস)। 

নাবি বুনতে হলে কেবলমাত্র সোনালিকা ও জনক জাতের গম বুন্ুন। ভত্রাণ মাসের পরে গম 
বুনলে ফলন কম হয়। পাহাড়ী এলাকায় গিরিজ। ও শৈলজা জাতের গম কান্তিক মাসের মাঝামাঝি 
বোনা ভাল। 


বীজের পরিমাণ 


সারিতে বুনলে একর পিছু ৩৫৪০ কেজি বীজ লাগবে। বীজ মাটির ৪-_৫ সে. মি. (দে 
থেকে দুই ইঞ্চি ) গভীরে বুন্ুন। এক সারি থেকে আর এক সারির দূরত্ব হবে ২০--২২ সে.মি 
( আট থেকে নয় ইঞ্চি )। বীজের কল বেরুনোর ক্ষমত| কম থাকলে বীজের পরিমাণ দরকার: 
বাড়াবেন। ছিটিয়ে বুনলে একর পিছু ৪০--৫* কেজি বীজ লাগবে । দেরীতে বুনলে অবস্থা! অনুং | 
আরও ৫--১০ কেজি বীজ বেশী লাগবে। 
বীজ বোনা 

সীড ডাল দিয়ে বীজ বোনাই সবচেয়ে ভাল । জমির জে! ভাল থাকলে লাঙ্গলের পেছনে বুনে; 
ভাল ফলন পাঁবেন। 

“পার!” প্রথায় একটি নলের মাথায় ফানেল লাগিয়ে সরু লাঙ্গলের পেছনের দিকে ভালভা 
বেঁধে দিন। লাঙ্গল চলার সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে কোচড় থেকে ফানেলের মধ্যে বীজ ফেলুন। লক্ষ্য রাখে 
হবে লাঙ্গল চলার সময় লাঙ্গলের ফাল যেন মাটির বেশী নীচে ঢুকে না যায়। এভাবে বোনার পর 
মই দেবেন ন|। & 

ছিটিয়ে বুনতে হলে বীজ সমানভাবে ছড়ান। একর প্রতি মোট বীজের পরিমাণ আরও 
৫--১০ কেজি বাড়িয়ে দিন। 

বীজ বোনার সময় জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা দরকার । কেননা বীজের ভালভ' 
কল বেরুনোর ওপর গমের ফলন নির্ভর করে। | 

গম সময়মত বোন! দরকার । কিন্তু শুকনে| জমি জল দিয়ে ভিজিয়ে আবার চষে গম বু! 
গেলে কমপক্ষে আরও ৬-_৭ দিন দেরী হয়ে যায়। এতে ফলন কম হতে পারে। কাজেই ঝুরকু ২7 
করে তৈরি শুকনে! জমিতেই গম বুনে তারপর সরু নালা কেটে জল এনে হালকাভাবে ঝাপটা দিন ত 






















৬০ 






বনুদ্ধর। £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৪ 
ভাবে বেরুবে এবং ফলনও ভাল হবে। 


র সাশ্রয় ও ভালভাবে সেচ দেবার জন্য বোনার পর জমিকে ছোট ছোট লম্ব। 
রে নিন। 






বি পেওয়া 


মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে কতটা সার দিতে হবে তাঠিক করা উচিত। যদি মাটি 

রীক্ষ। করানো ন৷ হয়ে থাকে, তাহলে ভাল ফলন পেতে একর পিছু নাইট্রোজেন ৪০ কেজি, ফসফেট 
» কেজি ও পটাশ ২০ কেজি দিন। কোন কারণে এই পরিমাণ সার দেওয়া! সম্ভব ন! হলে অন্ততঃপক্ষে 
কর পিছু ২৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফেট ও ১২ কেজি পটাশ দিন। পুরো! ফসফেট ও 
টাশ এবং অর্ধেক নাইট্রোজেন সার শেষ চাষের আগে দিন। বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন সার 
[নার তিন সপ্তাহ পরে প্রথম সেচের সময় দিন। 

শৌচ 


ক) সেচের জলের বাবস্থা! ভাল থাকলে; ৪-৫ বার সেচ দিন। বোনার ৩ সপ্ু।হ পরে 
যখন মুকুট শেকড় বের হয় তখন প্রথমবার সেচ দিন, পরের সেচ যথাক্রমে সবচেয়ে বেশী পাশক'ঠি 

“বর হওয়ার সময়? গাছে ফুল আসার সময় এবং দানা নরম থাকা অবস্থায় ৷ 

খ) সীমিত সেচ সুযোগ অর্থলে £ 
॥ ১) একটি সেচ দেবার মত জল থাকলে ত মুকুট শেকড় বের হওয়ার সময় দিন; অর্থ'ৎ 
বীজ বোনার ৩ সপ্রাহ পরে। 

২) ছুটি সেচ দেবার মত জল থাকলে একবার মুকুট শেকড় বের হওয়ার সময় ও আর একবার 
থাড় অবস্থায় অর্থাৎ বীজ বোনার ১০ সপ্তাহ বাদে সেচ দিন। 

৩) তিনটি সেচ দেবার মত জল থাকলে মুকুট শেকড় বের হওয়ার সময়, সবচেয়ে বেশী 
গকাঠি বের হওয়ার সময় অর্থাৎ বীজ বোনার ৪০--৫* দিন পরে এবং থোড় অবস্থায় সেচ 
৭1 এমনভাবে সেচ দেবেন যেন জমিতে জল না দাড়ায়। জমিতে জল বেশী জমলে গম গাছ 
দে হয়ে যাবে, তাতে গাছেরও ক্ষতি হবে আবার সেচের জলও নষ্ট হবে । 

দমন 

যদি সা্টিকায়েড বীজ ব্যবহার ন| করেন তাহলে বোনার আগে মোট! চালুনি দিয়ে বীজ চেলে 
" এতে গম বীজের সঙ্গে আগাছার বীজ থাকলে আলাদ। হয়ে যাবে। 

বোনার তিন সপ্তাহ পরে প্রথম সেচের আগে একবার নিড়েন দিন। পরে দরকার,হলে 

মত দ্বিতীয়বার নিড়েন দেবেন। অথবা আগাছা দমন করতে বোনার ৪-_৫ সপ্তাহের মাথ'য় অর্থাৎ 
৪টি পাত! হলে, আগাছান।শক ওষুধ এামাইন টু-ফোর-ডি ৩** মিলি লিটার ৪০০ লিটার জলে 

য় এক একর জমিতে সমানভাবে স্প্রেকরুন। 

“তুল ধরণের আগাছা যেমন বুনো জই এবং ফ্যালারিস দেখ! ছিলে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে 
ফেলুন । 
ত ফসল রক্ষা করুন 

ফুল আসার মুখে ধস! রোগ দেখ! দিলে প্রতি লিটার জলে দু গ্রাম ডাঁযথেন এম-৪৫ বা 
অথব! ৩ মিলিলিটার কুমান-এল ওষুধ মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রেকরুন। এক একর জমির জনা 
টার ওষুধ-মেশানে! জল লাগবে। প্রয়োজন বোধে আরও একবার স্প্রে করুন। 

গম গাছে সাধারণতঃ পোকার আক্রমণ কম। মাঁজরা ও জাব পোকার আক্রমণ কোন কোন 











৬৯ 





ন্ধর! £ উনত্রিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য! 


সময় দেখ! যায়। শীষ আসার আগে শতকরা পাঁচটি বা তার বেশী পাশকাঠি মাজর! পোকায় 
আক্রান্ত দেখ। গেলে নীচে বল! ওষুধের যে কোন একটি ব্যবহার করুন । 





ওষুধের নাম প্রতি দশ লিটার জলে প্রতি একর জমির ' 
ওষুধের পরিমাণ জন্য ওষুধের পরিমাণ 
১। একা লাক্স ২৫ ইসি ১৫ মিলি লিটার ৪৫০ মিলি লিটার 
২। থায়োডান ৩৫ ইসি চুর 1 Ven ক 
ঠ| ডিমেক্রন ১০০ ইসি ৫ ১ 5 ১৫০ 2) ৯৭ 


সাধারণতঃ প্রতি একর জমিতে হাতে চালানে। স্প্রেয়ার দিয়ে ভালভাবে ওষুধ গ্গ্রে করার না 
৩০০ লিটার ওষুধ গোল। জল লাগে। তবে গাছের বাঁড় অনুযায়ী জল কম লাগবে আর €ধুধ€ও 
পরিম।ণমত কম ল।গবে। জাব পোকার আক্রমণ হলে ওপরে বল! ওষুধের যে কোন একটি স্প্রে করলে 
কাজ হবে। 
পরের বছরের জন্য উন্নত মানের গম বীজ উৎপাদন 

আপনার ক্ষেতের যে সব এলাকায় সবচেয়ে ভাল গম হয়েছে) সে সব এলাক! আগামী বছরের 
বীজের জন্য আল৷দ| করে রাখুন। সমস্ত আগাছা তুলে ফেলুন এরং ফসলের ভাল রকম যতু নিন। 
কাটার আগে অন্যান্য জাতের গম গাছ তুলে ফেলুন। ফুল আসার সময় ভূসো৷ রোগগস্ত কালো শীষ 
(দেখতে পেলে তা ভিজ। কাপড় বা ভিজা বসন্ত! দিয়ে মুড়ে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে যেলুন। ডুসে! রোগ 
জমি থেকে বীজ ন! রাখাই ভাল। 

ভাল এলাকার গম আলাদ। করে কেটে আলাদাভাবে ঝাঁড়াই মাড়াই করে ভালভাবে 
রোদে শুকান। 


বনথন্ধর। : কাতিক-অগ্রহায়ণ : ১৩৮৪ 


ফাগুনের দ্বিতীয় পক্ষ থেকে চৈতের প্রথম পক্ষ পর্যন্ত (মার্চ মাস) বেশীর ভাগ জেলাতে 
বাতাসের আর্ত খুব কম থাকে এবং রোদের তেজ বেশী হয়। কাজেই এই সময় গম শুকানে। 
ও গুদামজাত কর! উচিত । সেজন্য গমবীজ এমন সময় বুনতে হবে যাতে এ সময়ের মধ্যে গম শুকানে৷ 
৪ প্দামজাত করা সম্ভব হয়। 

২। সেচ বিহীন এলাকায় গমের চাষ 

সোন[লিক।, কল্যাণসোন1 ও জনক জাতের গম কাতিকের শেষ পক্ষের মধো বোনাই ভাল । 
তবে উত্তর বাংলায় সোনালিক1 ও কল্যাণসোন! কার্তিকের শেষ ও অস্াণের মাঝামাঝি পর্যন্ত বুনতে 
পাঁরেন। 
বীজ বোনা 

একর প্রতি ৪০__৫০ কেজি বীজ লাগবে । বীজ ৬--৭ সে. মি. (২২--৩ ইঞ্চি) গভীরে 
বুমুন। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২*-__২২ সে. মি. (৮--৯ ইঞ্চি )। 
সার দেওয়। 

একর পিছু ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট € ৮ কেজি পটাশ শেষ চাষের সময় 
মাটির ১০--১২ সে. মি. (৪৫ ইঞ্চি ) গভীরে দিন। যদি ভা সম্ভব ন! হয়, তাহলে এই সার শেষ 
চাষের আগে জমিতে ছড়িয়ে দিন। ফুল আসার আগে সুযোগ বুঝে আরও ৮ কেজি নাইট্রোজেন 
চাপান হিসাবে দিন। 
ফসল তোলার নিয়ম 

কাল বোশেখীর জলে গন যাতে নষ্ট ন| হয়, সেজন্তা সময় মত ফসল মাড়াই করে নিন। সম্ভব 
হলে গম মাড়াই করার কল ব্যবহার করুন। এতে সময় মত ও ভালভাবে গম মাড়াই হবে। ধানের 
ঘড়ের নত গমের খড় গবাদি পশুর খাছ্া হিসাবে ব্যবহার করুন, ফেলে দিয়ে নষ্ট করবেন না। 


( এই পুস্তিকার স্ুপারিশসমূহ বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, 
ফার্টিলাইজার করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়া, ইন্দোজারমান 
ফার্টিলাইজার এডুকেশানাল প্রোগ্রাম, সি-এ-ডি-সি ও 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকারের বিশেষচ্ছদের যুক্ত সভায় 
স্থিরীকৃত ) 


মননে চাথা জাই! 


মুত হত [জরা সার 
ডু-ঢারতে নাই 


সুখম্লা সার ব্যবহারু করুন এম 


© 'সুফলা'র প্রতিটি দানায় খাদা- 
উপাদানগুলি আনুপাতিক হারে খাকার 
গাছের স্ুঘম পুষ্টির জন্য এই সার বিশেষ 
উপযোগী । এ সুবিধা আপনি সাধারণ 
বিশ্র সারে পাবেন না । 
















& দানা-যক্ত হওয়ায় 'সুফল৷' অনেক 
সহজে নাড়াচাড়া ও হজ্ধ করা বায়। 


৫ অঙগিতে ছড়ানোর সময় হাওঁরার উড়ে 
গিয়ে সার নষ্ট হবার সন্তাবন| অনেক বন। 


$ দানাঞ্ডলি প্রায় সমান মাপের এষং 
শড়-এর জন্য ‘সুফল৷' ঠিকতাৰে 
যজতুদ করে রাখলেও গলে যার না ৰা 
চালা বাধে না। 


€ বিভিন্ন প্রকায়ের 'সুফলা'র নিজপ্ৰ 
বং থাকার ভন্য এতে ভেছাল 
দেওয়া বা এর নকল করা অসম্ভব 


সফলা 'থায় পাবেন ? 
এফৃ-সি- আই সার-বিক্রেতার কাছে বা এফ. সি. আই, লি:,“কনক্ক'বিভ্ডং, ৪ ১,চৌরক্ষ 
কলিকাতা-১৬ ৪ মুচিপাড়া ছুগাপুর-১১ ৩ বিধান রোড, শিলিগুড়ি * শহীদ সূর্য সেন ই 
বহরমপুর পো: মেদিনীপুর, মেদ্িলীপুরে যোগাযোগ করুন । 
ছা্ট্'লাইজার কর্পোরেশন অফ. ইন্ডিয়া লিঃ, পব্াঞ্চল বিপপন শাখা, ৪১ চৌরঙ্গী রোড, 





(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুষি মুখপত্র ) 
কৃষি তথ্য সংস্থ! 
৪২, গ্রাহামস রোড, কলিকাত1-৪৬ 


J ॥ নিয়মাবলী ॥ 
দের জন্যে 
..... পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত ‘বহুদ্ধর়!” একটি 
| ধষয়ক বাংল! দ্বি-মাসিক পত্রিক1। কৃষি বিষয়ক তথ্য, নক্সা, ফিচার, সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ, 
॥ .» নাটক প্রভৃতি ছাড়াও সমাজ উন্নয়ন, সমবায়, গ্রামীন অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর 
নে বহৃদ্ধরায় প্রকাশিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত লেখকদের রচনাই যোগ্য 
= চিত হলে এতে প্রকাশিত হয় এবং লেখকদের সম্মানমূল্যও দেয়! হয়। রচনার সঙ্গে 
সন্ত প্রসঙ্কে কটোও প্রকাশিত হয়। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের একদিকের 
স্পষ্টাক্ষরে স্পেস রেখে লিখে পাঠাতে হবে । 
{ পাঠাবার ঠিকান! £ এডিটর, বস্ুন্ধর1, কৃষি তথ্য কার্ধালয়, ৪২, গ্রাহামস রোড, কলি : ৪৯ 
৯. মূল্যের হার £ উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ; ৭৫ টাকা, সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ : 
কা, সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ ; ৪৯ টাকা, ছোট গল্প এবং সাধারণ প্রবন্ধ : ২০ টাকা, 
| ধযয়ক নাটিক! £ ৪০ টাকা, কবিত! (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ১৫ টাকা 
পনাতাষের জন্যে 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতিষ্ঠান ও পণ্যের সমৃদ্ধির জন্টে 'বনুদ্ধর1? রাজ্যের জেলায় জেলায় 
8 ০০ জ্ঞাপনের মাধ্যমে একনিষ্ঠ ব্রত পালন করে থাকে । অর্ধ পৃষ্ঠার কম 
"ন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের এফ বছরের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা! ২০০০ ছারে 
দন দেয়া হয়। আই, ই, এন, এস স্বীকৃত এজেউদধের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের ওপর শঙ্কর! 
॥'০ হারে এজেন্টদের কমিশন দেওয়া হয়। 
পণের হার ২ ্রচ্ছদপৃষ্ঠ। (বাইরের )£ কেবল চতুর্থ পৃষ্ঠা ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা 
রের ) £ ৪০* টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা ২২০০ টাকা । 
২. বন্ুদ্ধরার বছর সুরু হয় বৈশাখ থেকে । তবে বছরের যে কোন মাসেই বা্ধিক চাদ! 
প' লে গ্রাহক হওয়! যায় এবং সে বছরের অন্তান্য আগের মাসের পত্রিকা পা ., হয়), 
২২ -স্থারঃ প্রতি সংখ্য। £ ১ টাকা, বাধিক চাদ! ঃ ৬ টাকা । 
দা পাঠাবার ঠিকানাঃ ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার, পশ্চিমবঙ্গ, 
রাইটার্স বিল্ডিং, কল্লিকাতা-১ 





শস্য গুদামজাত করার উপযুক্ত ব্যবস্থার 
অভাবে ইঁদুর ও নানা ধরণের কীট-পতঙ্গের 

উপদ্রবে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রতি বছর 
হয়। এই ক্ষতির হাত থেকে শস্য বাঁচানোর 
উদ্দেশ্যে কৃষি বিভাগ থেকে শস্য মজুত রাখার 
উপযোগী ধাতুর পাত্র (বিন) কৃষকদের ... 
কাছে কিস্তিতে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে । 


















পরিবহন খরচ মোট দাম 


১। ৬.২ কুইন্টাল ৩২৫ টাকা ৪৫.০০ টাকা ৩৭০.০০ টাকা 
২। ৩.১ কুইন্টাল ২১০ টাকা ২২.৫০ টাকা ২৩২.৫০ টাকা 










বিনের দামের ৪০ শতাংশ ও প্রো পরিবহন খরচ আগাম জমা দিতে হবে। দামের বা! 
৬০ শতাংশ সমান তিনটি কিস্তিতে তিন বছরে শোধ করতে হবে । এই খণের জন্য কোন 
সুদ দিতে হবে না। 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য আপনার এলাকার গ্রামসেবক, এ-ই-ও, বি-ডি-ও বা 
মহকুমা ও জেলা কুষিজ বিপণন আধিকারিকের সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করুন । 


পশ্চিমবঙ্গ র্লুষি তথ্য সংস্থা কতৃক প্রচারিত 


(কবি তথ্য সংস্থ। কর্তৃক অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত ) 


